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বসন্তসেন।। 


হাতি 
সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অন্রবাদ | 


০পসপ্পীপাশিি পাপী ছি পশ্পাশি নিট 


শী মধুনুদন বাচস্পতি নঙ্কলিত। 


ফিক কী 


কলিকাতা] । 
মৃজাঁপুর অপর মরকিউলর রোড নং, ৫৮| ৫ 
গারশ-াবদ্যারত্ব য্্রে 


দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। . 
সংবৎ ১৯২৩। ২০ আগষ্ট | ১৮৬৬|। 


মুল্য--এক টাক চারি আনা ! 


বিজ্ঞাপন | 





।  ফাতিপয় বর্ষ অভীত্ত হইল, একদা এক গ্রগগ্রাহী মহাআ্সা আমাঁকে 
: গদ্য পদা প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অন্ববাঁদ 
করিতে অনুমতি করিলেন । কহিলেন, যদি অভিমত হয়, তাহ। হইলে 
ঠক্তব্য এই যে যৃচ্ছকটিক নামটি সাধারণ জনগণের উচ্চারণ পক্ষে সহজ 
নহে, আমাদের মতে এই নাটকের নীয়ক অপেক্ষ! নায়িকার গুগই অধিক- 
ত্র ও প্রশৎসনীয়ঃ এব শকুন্তলা, রত্বাবলী প্রভৃতি নাটকও নায়িকার 
: নামে প্রসিদ্ধ, অতএব এই গ্রন্থের বসন্তসেনা নাম দেওয়াই কর্তবা | 
আমিও দেখিলাম, মৃচ্ছকটিক নাঁটক অভি প্রাচীন গ্রন্থঃ গ্রসিদ 
আছে, মহারাজ বিক্রমাদিতোর রাঁজভ্ব সময়ের পুর্ব সার্ধ শত বৎসর 
সময়ে মহাকবি শুদ্রক রাজা এই নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই 
্রন্তে অতি প্রাঁচীনকালের নাঁনীপ্রকার রীতি, নীতি, নীচ!খয় জনের 
অধম চরিত, খলের প্রকৃতি, দযৃতক্ৰীড়। ও চৌর্ধ/ৃত্তির দোষ, কুলটা- 
সঙ্গের অনৌচিন্তা, সাধু জনের সদাশয়ভ1) শরণাগতবাৎ্সলা, ব্যব- 
হারবিষয়ক দুষ্ট], সংগ্রণয়, ভাঁবভবাতা এবৎ গ্রস্থোক্ত নায়কের 
ওদার্ধ্য ও নায়িকার এঁকান্তিকত। প্রভৃতি নানাবিষয়িণী কথ। বর্ণিত 
আছে । রাজ শুদ্রক অতি প্রশংসনীয় কবি ছিলেন, বিশেষতঃ 
ভদ্বিরচিভ গদা অপেক্ষা পদ্যগুলি অতি মনোহর । 
আমি এই গ্রন্ত্ের এই সকল গুণ দর্শনে তাষায় বর্ণনবিষয়ে লোলুপ 
হইয়া স্বীয় ক্ষমতার বহিভূ্তি কার্ধ্যে হস্তার্পণ করিলাম, “এবং উক্ত 
মহাআ্সার বাসনাবশন্বদ হইয়। বসম্তসেনা নাম দিয়া যথাসাধা অশ্রবাদ 
করিলাম । (কিন্ত নাঁন। কারণে মুদ্রান্ধণে শিথিলগ্রযত্ব ছিলাম | পরে 
উক্ত মহাত্সার ও আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গোস্বামী, 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল শ্বৌষাল ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির 
যত্বে ও উদেঘাগে সম্প্রতি মুদ্রিত হইল |) 
ইহ উক্ত নাটকের অবিকল অগ্থবাদ নহে, কবিতাগুলি কবিভায় 
ও গদ্যগুলি গদ্যে অন্রবাদ করিয়াছি, স্থানে স্থানে তদ্বৈপরীভাও 
হইয়াছে, স্থানে স্থানে পরিত্াক্ত ও স্থানে স্থানে অন্তিরিক্ত কথাও 
সমিবেশিত করিয়াছি, তথাঁচ মূল গ্রন্থের অনুবর্তনবিষয়ে বিশেষক্ূপ * 
যত্ব করিয়াছি। সংস্কৃত ষ্লোক হইতে মিত্রাক্ষর-ক্ছন্দোবদ্ধে ভাষায় 
পদ্য রচনা, মাদুশ জনের পক্ষে সহজ নহে, আমি অতদ্বিষয়ে সাধ্যমত 
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পরিশ্রম করিয়াছি । রচনা কিরূপ হইয়াছে, আমি তাহা কিরূপে 
কহিব, এইমাত্র বলিতে পারি যে, সরল শব্দাবলী গ্রযোগ বিষয়ে 
সর্ধদ| সাবধান হইয়া লিখিয়াছি। 
গ্রন্থ লিখন কাঁলেঃ এতদেশে ও ইঘুরোপে মুদ্রিত ও প্রচলিত ঢুই- 
খানি মুল গ্রন্থ এব মহীত্া এচ, এচ, উইলসন সাহেব মহোদদ্ 
বিরচিত ইত্রাজী অন্ববাদ অবলোকন করিয়াছিলাম, অনেক স্থলে 
কোন গ্রন্থের সহিত কাহারই এঁকা পাই নাই, সংস্কৃত গ্রস্থেও স্থানে 
স্থানে পাঠের এমত গোলযোগ দৃষ্ট হইয়াছে যে তত্তৎস্থলে গ্রন্থকারের 
লিপি বিপর্যস্ত হওয়াই অধ্মিত হয়) সুতরাঁৎ এই অন্বাঁদেও স্থানে 
স্থানে ভাবের বৈপরীতা হইবার সম্পর্ণ সন্তাবনা | যাহা 1 হউক, গণ- 
গ্রাহিগণ আমীর দৌধ গ্রহণ না করিয়া মহাকবি শৃড্রক রাজপ্রণীত উত্ত 
সুললিত ন!টকে সমাদর গ্রদর্শনপুর্বক তদীয় অনুবাদ বলিয়। এই গ্রন্থ 
কুপাঁবলোকন করিলে শ্রমসাফল্য জ্ঞান করিব | 
নাটক গ্রন্থ যেরূপে আরদ্ধ হইয়। থাকে, অন্তবাদ স্থলে সেই প্রণালী 
অবলম্বন করিলে পাঠকবর্গের পক্ষে উপাখ্যানের উপক্রমভাগ সমাক 
বোধগমা হইবে নী| এই আশয়ে আমি তদংশটী উপন্রমণিক। 
স্বরূপে বর্ণন করিয়া দিলাম ইতি | 


কলিকাতা, নর্মা।ল- বিদ্যালয় | ৃঁ 
সংবৎ ১৯২০। ১২৭০ সাঁল ১২ই ফাল্গুন | 1জমধন্ুদন শর্গা। 
দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 


বসন্তসেন। দ্বিতীয় বার মুর্রিত হইল। এবার কোন কোন স্থূল 
পরিবর্তিত, পরিত্যাক্ত এবৎ কৌঁথাঁও ব। নুতন সন্নিবেশিত করা 
হইয়াছে । সংশোধন বিষয়ে বিশেষ রূপ যত্ব করিয়াছি । এইক্ষণ 
সহর্য মনে প্রকাশ করিতেছি এই মুদরাঙ্কনের অগ্রে পুনরদর্শন সময়ে 
আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত ব্ৰামার্টন বন্দোপাধ্যায় এবং মুদ্রাঞ্কন- 
সময়ে যন্ত্রাধাক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয় সংশোধন 

। বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন ইতি | 


কলিকাতা! নর্ঘ্যাল বিদ্যালয় | 
৫ ই তার, ১২৭৩| ] রী মধন্দন শর্মা | 





তি ২০১০ | 





উপক্রমণিকা | 


পুর্বকালে পূর্বতন রাঁজমগ্ডলীর অপুর্ব রাজখানী উক্জয়িনী নগরে 
সর্ধগুণসম্পন্ন সর্ধজনরপ্জন চাঁরুদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন | দয়া 
পরোপকার ও বদান্যত৷ তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ প্রধান গুণ ছিল| তিনি 
সত্যব্রত পালনে সর্বদা সাবধান ছিলেন) প্রাণাভায়েও অনৃতপদবীতে 
পদার্পণ করিতেন না| সৎকর্মহি সংসারের সার, ধর্মই মন্থষ্যের এক- 
মাত্র সুহৃৎ, এই কথা নিরন্তর তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক'ছিল। তিনি 
অশেষ গুণভূষণে ভূষিত ছিলেন বলিয়া নগরস্থ সাধুসমাঁজে সমধিক মান 
ও সর্বত্র মহাআরূপে গণা ছিলেন। পরোক্ষাপরোক্ষে সকল লোকেই 
আর্ধ্য চারুদত্ত বলিয়া তাহার নাম কীর্তন করিত। তাহার পি 
পিভামহ বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন, এই জন্য সার্থবাহ উপাধি হইয়া- 
ছিল। সার্থবাহ চারুদত্ত প্রথমাবস্থায় অতিশয় বিভবশালী ছিলেন, 
(কিন্ত ধন অতি অকিঞ্চিংকর ও বিনশ্বর, উচিভ পাত্রে সমর্পিত হইলেই 
সার্থক হয়, ইহাই সার বুঝিয়াছিলেন | স্তৃতরাৎ ক্রমে ক্রমে ন্বোপা- 
জিত ও পিতৃপিতামহ-সঞ্চিত সমস্ত ধন, ধনহীন বান্ধবগণে ও দবিদ্র 
জনে বিতরণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং দরিদ্র হইয়। পড়িলেন | ফলতঃ 


৯ 


২ বসস্তমেনা। 


(সর্ঝমততান্তগর্তিত:) তীহার এই দান ও দয়া গুণ, সর্বত্র গুণ বলিয়! 
পরিগণিত হইল না| লৌকে কহিতে লাগিল, সার্থবাহ যে সমুদীয় অর্থ 
অর্থিসাঁৎ করিলেন) ুর্যাবৎশাবতৎস রাজ। রঘু যে যথাসর্কস্ব দক্ষিণ। 
দিয়া বিশ্বজিৎ যক্ত করিয়াছিলেন; গস্ব্্রাজ জীমূতকেতুর সত জীমুঁভ- 
বাহন যে দয়াপরবশ হইয়। নাগের গ্রাগরক্ষার্থে খগরাজকে নিজ দেই 
দান করিয়াছিলেন, দাতৃত্ব-কীর্তি বিলোপ শ্কীয় কর্ণ যে পুত্রের মস্তক- 
চ্ছেদূন করিয়াছিলেন) তাঁহ! কি সমুচিত বলিয়াই পরিগণিত হইবে? 
যাহা হউক) এই বদান্যস্বভীব সার্থবীহ বিতবের অভাব জন্য অত্ান্ত 
অমন্তুউ না থাকিয়া কোনরূপে নিতা নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও সাংসারিক 
ব্যাপার সম্পন্ন করিয়। কাঁল যাপন করিতে লীগিলেন। 

উদ্তয়িনী নগরে বসন্তসেনা-নায়ী পরমরমণীয়। এক রমণী ছিলেন | 
এই অঙ্গনা অঙ্গরূপশ্শোভায় অন কামিনীর ন্যায়) এঁকান্তিকতীয় বৈদে- 
হীর ন্যায় ও দৃঢ়গ্রতিজ্জায় দময়্তীর ন্যায় ছিলেন। তীহীর রূপলাবণ্য 
যেরূপ অলোকসামান্য) অন্তঃকরণও তাঁদুশ উদার ও অসামান্য ছিল। 
এই জনা) তিনি সৃষ্টিকর্তার অন্ভুত ্ত্রীরত্মুষ্টি বলিয়। বিখ্যাত ছিলেন | 
তাহার এইরূপ রূগসৌন্দ্যা সন্দর্শনে নাগর জনের নিরন্তর এই চিন্তা 
করি, না জানি এই কামিনী কাহার হস্তগামিনী হইবেন | 

এদিকে বসন্তসেনার শৈশবকাঁল গত ও যৌবন সময় সমাগত হইল | 
ভখন তিনি নবকিসলয়শীলিনী লতার ন্যায়। মৃগীক্কবিরহিত মৃগীর্ক- 
কলার ন্যায় ও কষ-বিশৌোধিত কাঁ্চন-পুততনীর ন্যায় চিত্মৎকারিণী 
শরীরশোভা ধারণ করিলেন। তীহার রূপরাশির ন্যায় গুণরাশিও 
নিরুপম ছিল | যেমন মধুরাকৃতি, প্রকুতিও সেইরূপ মনোহারিণী ; 
যেমন প্রিয়দর্শনা, সেইরূপ গ্রিয়তাধিণীও ছিলেন। এইরূপ সর্ম 
সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়। পৌরগণ তীহাকে শাপগ্রন্তা অস্থান-পিত' 
দের-বনিতা বোধ করিয়াছিল। 

কালক্রমে বসন্তসেনার বিষয়-সুখসন্তৌগে বাসন! জন্মিল। ভিনি 


উপক্রমণিক!। ৩ 


অনন্যচিত্ত হইয়। সখীগ্রণ সন্সিধানে ন্গরীয় গুণধনগণের গুণগাঁন শ্বণে 
সমুত্তুক হইলেন | এব চারুদক্তকে সর্ধগুণান্বিত শুনিয়া মনে মনে 
এই সংকল্প করিলেন) “যদি সার্থবাহ কূপ করেন ডাহাঁকেই পতিবূপে 
বন্ণণ করিব, নতুবা নীচপ্রত্ত্ত হইয়া কদাচ পুরুষান্তরে প্রবৃত্তি করিব 
না” চারুদ্তও বসন্তসেনার অন্ভূত গুণরাশ্ি ও নিরুপম রূপ সৌন্দর্য্য 
অবগত হইয়া অলৌকিক বস্ত বোধে নবেন্ডুকলা দর্শনের ন্যায় ভদদর্শনে 
অভিলাষী হইয়াছিলেন | 

এই সময়ে বার্ষিক মদন-মহোঁৎ্সবের দিন উপস্থিত হইল | ভগ- 
বান্‌ কামদেবের অর্গনীর নিমিভ কুনুম চন্দনাদি দ্রবাজাত লইয়া নগ- 
রস্থ সমস্ত লোক নিরূপিত কামদেবীয়ততন উদ্যানে আগমন করিল। 
বসন্তসেনা এই স্থানে চাঁরুদত্তকে নেত্রগোচর করিলেন | কুযুদব দ্িব- 
দর্শনে কুমুদিনী যেরূপ বিকসিতমুখী হয়, নব নীরদ নিরীক্ষণে ময়রী 
যেমন পুলকিত] হয়, পতি দর্শনে প্রোষিতপতিক1 যেমন উল্লাসিনী 
হয়, চারুদত্তকে দেখিয়। বসন্তসেনাও সেইরূপ হইলেন | দেবার্চনাদি 
ও মহৌৎসবের ইতিকর্তব্যতাঁকে বিদুরগামী করিয়া অন্ুরাগ্ন তীহার 
হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিল। তাবিতে লাগিলেন, আহা! ইনিই 
আর্য চারুদউ ! রূপ-শোৌত। যেরূপ শুনিয়াছিলাম তদনুন্ূপই দেখি- 
তেছি। বোঁধ করি, গ্রগ্রামও রূপান্ু্ূপ অমাধারণ হইবে সন্দেহ 
নাই। জ্ঞান হইতেছে রূপরাশি ও গুণরাশি একত্র মিলিত হইয়। 
মণিকাঞ্চনযোগের শোভ। বিস্তার করিতেছে | বিখাত।' বুঝি দ্বিজরাঁজ 
রাজীব প্রভৃতি শুরূপ ও স্থুকোমল বস্তজাত নির্মাণ পুর্ব্ক নির্ম্ীগদক্ষ 
হইয়া রূপোষ্চয় একত্র দর্শন লালসায় সকৌতুক মনে ও বু যত্বে এই 
পুরুষ-নিধানকে নির্মাণ করিয়া থাকিবেন | কমলপ্রভব যে কোঁমল 
বস্ত হইতে উদ্ভব হইয়াছেন, তাহার পাঁণিপল্লব যে শিরীষকুনুমা- 
পেক্ষাও সুকুমার, এই পুরুষ-রড্বের শরীরনির্্ীণ দ্বীরাই সগ্রমণস্ও 
প্রতীয়মান হইেছে) নু নতুবা এরূপ রূপসমাবেশ কদাপি করিতে পারি 


৪ বসস্তমেমা। 


তেন না| নীরম-কঠিনকাষ্-সমুস্ূত ছতবহের উত্তাপ ভাপকরই হইয়া 
থাকে | যাহ! হউকঃ আঁজি আমার জনাগ্রহণ সার্থক হইল) নয়ন- 
লাতের ফল ফলিল, এবং পুর্বার্জিত পুণ্যরাশি প্রকাশ পাইল | সেই 
ধনা, যে ব্যক্তি ইহার সুখাময় প্রণয়বচন শ্রবণে শ্রবণদ্ধয় চরিভার্থ 
করে| বিধাঁভ। যদি আমার সকল ইঞ্্িয়কে দর্শনক্ষম করিতেন?" 
ইহাকে বাঁসনানুরূপ অবলৌকন করিয়া মনোরথ পুর্ণ করিতাম | 

এইরূপে বমন্তসেনা চারুদত্তের রূপ গুণের পক্ষপাঁতিনী হইয়া সান্দ 
মনে ও অনিদিষ নয়নে বারষ্কার ভদীয় মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন | 

কারুকরানীভ নুচারুচিত্রের ন্যায় বসন্তসেনার বদনকমল) চারুদত্ের 
নয়নদ্বয়কে আকর্ষণ করিল | চক্ররিকাবিলৌকনে গন্তীরস্বভাব অগাঁধ 
সিন্ধু চঞ্চল হইলেন | উভয়ের নয়নালিঙ্গনে উভয়েরই মনে পুর্বরাগ 
ও সাত্তবিক ভাবের আবির্তাব হইল | পরস্পরের মনোগত বাসন 
পরস্পর অনুভব করিতে লীগিলেন এবং লৌচনচতু্য় ক্ষণে ক্ষণে মিমিত 
ও ক্ষণে ক্ষণে অন্তরিত হইতে লাগিল | 

এইরূপে দিবাঁবসান হইল+ গ্রভীচী দিক্‌ প্রবেশের অবশ্যকর্তব্য- 
তীয় বিকর্তন যেমন অগত্যা পদ্িনীকে পরিত্যাগ করিয়। প্রয়াণ করেন, 
বথাকাঁলে সন্ধ্া। বন্দনীদির বিখেয়ত প্রযুক্ত চারুদত্তও সেইকপ অনি- 
চুক মনে বসন্তসেনাকে পরিত্যাগপুর্বক তন গমনের উপক্রম করি- 
লেন | বসন্তসেনা চারুদত্ত দর্শনে অপার আনন্দনীরে তাসিতেছিলেন 
সহস। তাহার গমনোদ্যম দেখিয়া! তদমুগামিনী হইতে উদাত হইলেন | 
কিন্তু পরিচারিকাগণের নিকটে মনোগত পরিস্ফুট হইবার আশঙ্ক] 
প্রদর্শন করিয়। লক্জ! যেন তীহীকে নিবাঁরধ করিল। ফলতঃ আসন 
হইতে উত্থান না করিয়াও বৌধ হইল যেন, গমনান্তে পুনর্ধার এরতি- 
পিই হইয়া উপবেশন করিলেন | কি করিবেন ভাবিয়া আবুল হই- 
(ঝেন। মহোৎসবের ধ্বনি অশনিধ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 


উপক্রমণিকা। ৫ 


এব সখীগ্রণের আমোদবাক্য এক এক বার কর্ণকুহরে বিষাক্ত 
বিশিখের ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল | ভাবিতে লাগিলেন হায়! 
একি হইল ! দিন থাঁকিতে দিনমণি দ্বীপান্তরে যাঁইবেন, দিগ্বলয় ভিমি- 
রময়) অরণ্যময় ও শুন্যময় হইবে, স্বর্ণের অগোচর | আমি কি হত- 
' তাঁগিনী, ছুর্লত দর্শন পাইয়াও আমাকে পুনর্ধার দর্বনোত্কঠীর দহনে 
দর্ধ হইতে হইল ! বিধাতার কি বিড়ম্বন|) দর্শন করিয়। তাঁপিত 
প্রাণ শীতল করিতেছিলাম ভাহাঁও তীহাঁর প্রাণে সহিল ন। ! দর্শন 
করিয়া ছিলাম না, কোন জ্বালাই ছিল না, এখন করি কি, কোথায় 
যাই। একি! হৃদয় যে অতিশয় অস্থির হইল | ভুরাশয় হৃদয়! 
একি! যাহাকে একবার দর্শন করিয়া তোমার ঈদশ সন্তাপ উপস্থিভ 
হইল, পুনর্ধার উীহাঁকেই দেখিতে অভিলাষ করিতেছ ! হায় কি মুঢ়ত। ! 
জন্মাবথি আমার সহিত বর্ধিত হইলে, আমি ভিন্ন তোমার দাঁড়াইবার 
স্থল নাই, আমি তিপ্ন সোমার গতি নাই, এবং আমার মত তোমার 
সুহৃদ নাই, এক্ষণে অনায়াসে এভাঁদুশ চিরপরিচিভ হিতৈষী মিত্রকে 
পরিত্যাগ করিয়। ক্ষণমাত্রদর্শনপরিচিভ জনের অনুগামী হইতে তোমার 
কি লঙ্জা হয় না! আরও দেখ, তুমি ত তাহার চরণসেবার জন্য শর- 
ণাপন্ন হইয়াছিলে, কৈ তিনি ত কুপা। করিয়া তোমার অপেক্ষা করি- 
লেন না! বরৎ বোধ হয় উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন ; অতএব 
প্রসন্ন হও) ধৈর্ধ্য ধর | অবল| ভিন্ন যাহার অন্য বল নাই ভাহার 
এত চপল হওয়! ভাল নয়| নরকে পতিত থাকিয়। ছূর্লভ কপ্পতরুর 
বুধাময় ফল লাভে লৌভ কর] কি উচিত? স্থির হও | হায়! আর্ধ্য 
 চীরুদত্ত কি চলিয়। গেলেন ! আর যে দেখিতে পাই নাঁ। কি করি, 
: কি রূপে পুনর্কার দর্শন পাই। এইরূপ নানাপ্রকাঁর চিন্ত। করিতে 
লাগিলেন | চারুদত্তের অদর্শনে এরূপ অধীরা ও শূন্যহ্ৃদয়। হইলেন 
ষেঃ সে সময়ে তিনি উপবনে কি ভবনে) আসীন কি শয়ানাঃ নিস) 
কি জাগরিতা, একাকিনী কি দাসীগণবেষ্টিতা ছিলেন কিছুই বুঝিতে 


৬ বসস্তষেনা। 


পাঁরিলেন না| যে পথে চারুদত্ত গমন করিলেন ক্ষণে ক্ষণে মেই দিকে 
দ্বডিপাত করিয়। জ্ঞান করিতে লাগিলেন যেন, তাহার মুখাঁরবিন্দ 
দর্শন করিতেছেন | আঁজি অবধি ভোমাঁকে প্রিয়তমের পরিচারক 
করিলাম এই বলিয়াই ষেন হৃদয়কে হার অনুগামী করিয়া দিলেন 
কোন্‌ পথে চারুদত্তের গহে যাইতে হয় দেখিয়া আইস বলিয়াই যেন" 
ন্য়নদ্বয়কে সঙ্গে পাঠাইয়া৷ দিলেন | পথে যাইতে যাইতে আমার 
কোন কথী কহেন কি ন। শুনিয়। আঁসিবার নিমিতই যেন শ্রবণদ্বয়কে 
তদসুবর্ত করিয়। দিলেন | ফলতঃ চারুদততের গ্রমনে তদ'য় হৃদয়াদি 
ইঞ্জিয় সকল বিষয়বিহীন হইয়| রহিল। বোঁধ হইল যেন, চিত্রার্পি- 
তের ন্যায় বসিয়া আছেন | ক্ষণে ক্ষণে এরূপ আকুল হইতে লাগি- 
লেন যে কোন কোন পরিচারিক তাহার তদানীন্তন তাঁর দর্শনে সন্দি- 
হাঁন হইয়াছিল। 

এ দিকে চাঁরুদত্ত যে বসন্তসেনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন 
তাহাতে তাহার ভাদবশ কউবোধ হইল নাঃ চারি দিক তন্ময় দেখিতে 
লাগিলেন | বোধ হইতে লাগিল) যেন বসন্তমেন। পার্বর্তিনী হইয়। 
সঙ্্রে সঙ্গে আসিতভেছেন। অনন্তর বসন্তসেনাবিষয়িণী নানা কথা 
ভাঁবিতে ভাবিভে ভবনে উপস্থিত হইলেন) এব সন্বণাদির উপানার্থে 
সন্ধ্যাগারে প্রবেশ করিলেন | 


বসন্তসেন।। 


চাঁরুদর্ত, সন্ধ/। বন্দনাদি সমাপন করিয়। বহিদ্বরে আগমন করিলেন | 
এমত সময়ে উহার পরম মিত্র মৈত্রেয়নাম। বিপ্র একখানি প্রাবারক 
হস্তে লইয়া অনভিদ্বরে উপস্থিত হইলেন | কতিপয় পদ আগমন 
করিয়। দেখিলেন চাঁরুদত্ত দেবসেব| সমাধানান্তে গহদেবতার উদ্দেশে 
বলি উপহার সমর্পণ করিয়। নির্ষেদখিক্ন হৃদয়ে দীর্ঘনিঃস্বাম পরিত্যাগ 
পূর্বক কহিতেছেন-_ 
হায় রে হত্তেছে মনে, মম এই নিকেতনে) 
দেহলীতে দ্রিভাম যে বলি! 
মরাল সারস গণ দ্রুত করি আগমন, 
খাইত হইত কুতুহলী ॥১ 
এখন এ সব স্থলে» আপনার ভাগাফলে, 
তণ রাশি জন্মিয়াছে কড। 
কীটগণ বাঁজ তার, খাইছে ফেলিছে আঁর, 
পড়িছে সে সব অবিরত ॥২. 
মৈত্রেয় মমীপবর্তী হইয়া অভিবাদন পূর্বক অভ্যুদয়স্ুচক বাঁকা 
শ্রয়োগ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইজেন। ঢারুদত্ত দেখিয়। হট মনে 
ও সাদর সপ্তাষণে কহিলেন, আহা ! সর্বকালমিত্র মৈত্রেয় আসি! 
বয়স্য ! ভাল আছ? আইস আইস» মত্সমীপদেশে উপবেশন কইঃশ 


ঈমত্রেয় ষে আঙ্ছা বলিয়া উপবেশন করিলেন, কাঁহলেন, বয়স্য ! তব্‌-: 


৮ বসস্তমেনা | 


দীয় প্রিয়বয়সা রব, জাতী কুনুমবাসিত এই উন্বরীয় বন্ধ প্রদান 
করিয়াছেন গ্রহণ করুন| এই বলিয়। সমর্পণ করিলেন। চাঁরুদত্ত 
গ্রহণ করিয়। চিন্তিত ভাবে মৌনাবলপ্বন করিয়। রহিলেন | মৈত্রেয় 
জিজ্ঞাসিলেন) বয়স্য ! কিচিন্ত| করিভেছ? সুতপ্রেরিত বস্তু দর্শনে 
হর্ষ গ্রকাশ করিয়। থাক, আজি কেন বিনর্ণ ভাব দেখিতেছি? চারদন্ত 
কহিলেন বয়স্য ! | 

দুঃখভোগ-পরে সুখ শোতে অমুক্ষণ | 

দীপ-দরশন, ঘন ভিমিরে যেমন ॥৩ 

সুখান্তে যে জন পড়ে দারিদ্রাবিপাকে। 

বেঁচে থাকে বটে কিন্তু মৃতপ্রায় থাকে ॥6 

মৈত্রে় বলিলেন, যদি মৃতগ্রায়ই থাকে) তবে মরণ ও নির্দন-জীবন 

এ ছুয়ের কি ভাল! চারুদন্ত বলিলেন নির্ধীন অপেক্ষ। নিধন ভাল) 
নিধনে অত্যপ্প মাত্র ক্লেশ, নিপ্নীন জীবনে যাব জীবন যয্ত্রণ। ভোগ 
করিতে হয়। দুঃখের পরিমীমা থাকে না| মৈত্রে় বলিলেন বয়স্য ! 
পৰিতাঁগ করিবেন না) আপনকাঁর ধন প্রণয়িজনে ও দরিদ্রগণে সংক্রা- 
মিত হইয়াছে, অপাত্রে নিক্ষিপ্ত হয় নাই | অশ্ব সুরগণের পীতা- 
বশিউ গ্রতিপচন্দরের নায়, ভবদীয় এই দীনাবস্থা কদাপি অগ্রশস্ত 
নহে | চাঁরুদন্ত কহিলেন সথে ! আমি অর্থাভাব জন্য দৈন্য গ্রকাঁশ 
করিতে না, কিন্তু মদীয় ভবন বিভববিহীন দেখিয়া অভিথিগ্রণ যে 
পরিত্যাগ করেন এই ছৃধখই নিরন্তর অন্তর্দাহ করিতেছে | মৈত্রেয় যৃণ। 
গ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বয়না ! অভিথিগণ অতি পাষণ্ড ও কৃভর | 
ইহারা পুর্কোপকার ব্মরণ করে না, বর্তমান নুখেরই অনুবর্তন করে। 
তাল খাইব) সুখে থাকিব, এই আশয়েই ধনাঁঢ্যভবনে যায়। আর 
ডুবি অভি জঘন্য পদার্থ, যাহারা না খায় ন| দেয় প্রায় তাহাদের 
পিকটেই থাকে, এবৎ এক স্থানে চির স্থিত হয় না| চারুদন্ত বলি- 
(জেন বয়ম্য ! 


গ্রাথম অঙ্ক। 


সত্যই বিভবনাশে না ভাবি অপায়। 
কপালেই ধন হয় কপাঁলেই যায় ॥ ৫ 
কিন্তু ধনবান জন হইলে অধম | 

আর ভার কোন জন না রহে আপন ॥২১ 
বন্ধুভায় বন্ধুগণ দিয়! বিসঙ্জন। 

ঘুচায় না চায় আর প্রণয়বন্ধন ॥৭ 

এই ছুখ দহে মোরে দিবা বিভাবরী | 
নতুবা খনের লাগি থেদ নাহি করি ॥ ৮১ 


গিয়াছে গিয়াছে ধন ক্ষতি কিবা তায় । 
চরণের ধুলি সম গণি আমি তায় ॥ 

কিন্তু ভাই আধুনিক ধনিজনগণে | 

অধনের গণনে যে মোর নাম গণে ॥ ১০ 

এই ছুখে দিবানিশি দহিতেছে মন | 
দাবানলে দাবদাহ হয় হে যেমন ॥১১ 

দেহ যে ন। ছাড়ে প্রাণে ধিক তারে ধিক | 
জীবন যে দেহে রহে থিক ততোহিক ॥৯২, 


ফলতঃ দরিদ্র জনে ঘটে কত দাঁয়| 
লজ্জা! আমি দেখ ভাই আগে গ্রাসে তায় ॥১৩ 
সে লাজে তাহার তেজ সব উড়ে যায় | 
নিস্তেজ হইলে পরে পরিভৰ পায় ॥১৪ 
পরিভবে অপমান জ্ঞান হয় মনে | 
অপমান জ্ঞানে দহে শোক হুতার্শনে ॥ ১৫ 
শোকের প্রভাবে পরে হতবুদ্ধি হয় | 
হতবুদ্ধি হইলেই বিপদ নিশ্চয় ॥ ১১ 

৮ 


১৪ বসস্তসেনা। 


এক দরিভ্রতা সব আপদের মূল | 
ঘটায় অনর্থরাশি পশ্চাৎ নিমুল ॥১৭ 

মৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য ! অর্থের জনা চিন্তা করিয়া অনর্থক অনুতাপ 
করিবেন না| বিপদে ধৈর্ধচাবলম্বন) সম্পদে ক্ষমীগ্রদর্শন) মহাত্মা- 
গণেরই লক্ষণ; সম্পদ বিপদ উভয় কালেই মহাজনের! সমান ভাবে 
থাকেন | দেখ, ভগবান সবিতা উদয়কালেও তা্রবর্ণ, অস্ত-সময়েও 
তাবর্ণ| চাঁরুদত্ত বলিলেন সখে ! সত্য বটে, কিন্তু দরিদ্রত। পুরুষের 
অশেষ দোষের আকর ; দেখ উহা চিন্তার নিবাঁসভূমি, অরি হইে 
পরিতব স্বরূপ) দ্বিতীয় বৈ স্বরূপ» মিত্রগণের ঘুণার আধার, স্বজন- 
বর্গের বিদ্বেষস্থল বনগননের পথোপদেশক, এবৎ কলত্রের নিকটে 
পরিভবের হেতু | তিক কি বলিব, পিত| নিধন পুন্রকে পুত্র বলিয় 
জ্বীন করেন না, সহোৌঁদরেরা অক্ষম ভ্রাত্ব বোধে আলাপ করেন না) 
সন্তানেরা পিতী বলিয়৷ অনুগত হয় না) দান দাসীর বিরক্ত হইয়া 
যথাঁকালে কথা রাখে না, বন্ধু বাদ্ধবেরা যাচ্ঞীর ভয়ে সন্তাষণ করে 
না) পত্ী পতি জ্ঞানে মমাঁদর করে ন1) এবৎ জননীও বৃথা গর্তে ধারণ 
করিয়াছিলীম বলিয়া নিন্দা করেন | অধিকন্থ। লৌকবাবহাঁর ৰি 
বিষম ! বিভবহী'ন মৎকুলোদ্ভব মানব, হীনজাতি অপেক্ষাও হীন । 
অন্তাজ ব্যক্তি) সম্পদ্বলে সম্মীননিধান ও পুজা হইতেছে | নিদ্ধন 
বিদ্বান, ভূণ অপেক্ষাও লঘু) মুর্খতম ধনাঢা, ুরগুরু তুলা বিদ্বান 
বলিয়া আদর পাইতেছে | ধনশুন্য সৌজন্য্শাল”, জঘন্যের মধ্যেই: 
গণা ; উন্ার্সগামী ধনস্বামী, সর্ধদোষাকর হইয়াও মান্য হইতেছে। 
যাঁহ| হউক, আমি গৃহদেবতার বলি উপহার সমর্পণ করিলাম | তুমি 
চতুষ্পথে গিয়! মাতৃদেবভা৷ উদ্দেশে বলি দিয়া আইস | মৈত্রেয় বলি' | 
লেন) আমি যাইব ন| | চারুদত্ত বলিলেন) কারণ কি কেন যাঁইবে না: | 

*তুমত্রেয় বলিলেন, দেবতাঁদের পুঁজ আষ্ঠায় কি গুণ ও কি ফল আছে 

( " তুমি ত এত করিয়া উপাসনাদি করিতেছ, কৈ তাহারা ত প্রসন্ন হইলে, 


গ্রথম অঙ্ক। ১১ 


না! চারুদত্ত বলিলেন, সখে ! এমন কথা বলিও নাঃ এ সমস্ত ধর্ম 
গান্সনির্টিষ্ট ধর্ম কর্মা) গৃহস্থ ধর্মে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগ্ণণিত | 
একাস্তিকভাবে তপঃ জপ বলি-কর্মাদি দ্বারা আরাধনা করিলে দেব- 
তাঁরা অনুকূল হন, ইহাই স্থির ; ফলাফল অনুসন্ধীনে কি ফলোদয় বল। 
অতএব যাও, মাতৃদেবভাদিগকে বলি দিয় আইস | টৈত্রেয় বলিলেন, 
ন।) আমি যাইব না, অন্য কোন বাক্কিকে পাঠাঁও। বিশেষতঃঃ 
আমার যে কেমন কপাল কিছুই বুঝিতে পারিনা, যেমন সি প্রাতি- 
বিশ্বে বামভাগ দক্ষিণ ও দক্ষিণভাঁগ বাম দেখায়, তাদশ আমার সকলই 
বিপরীতে পরিণত হয়) ভাল করিতে মন্দ হইয়া উঠে; অধিকন্তু, কাল- 
স্ববপ এই গ্রদোষকালে রাজপথে গণিকাবর্গ বিটরৃন্দ ও রাঁজবল্লভগণ 
পরিভ্রঘণ করিতেছে, আমি গমন করিলে, এখনই মণ্কলুব্ধ কালসর্পের 
অভিমুখে পতিত মুষিকের ন্যায় আমার দফা] রফ। হইবে; তখন এখানে 
থাঁকিয়। তুমি আমার কি উপকার করিবে? চীরুদত্ত বলিলেন তাল, 
ক্ষণকাল অপেক্ষা কর) আমি সমাধি সমাধান করি, পশ্চাৎ যাহা হয় 
করিব) এই বলিয়। সমাধিতে মনোনিবেশ করিলেন | 
এমত সময়ে সহস| এক শক হইল, দ্দাড়।ও বসন্তসেনে দীড়াও |? 
রাঁজপথবর্তিনী বসম্তসেন। ছুষ্টচিত্ত লৌকের স্বরসংযোগ,ও ছুট অভি- 
সন্ধি বুঝিতে পারিগা শবরত্রস্ত। হরিণীর ন্যায় প্রাণপণে খাঁবমান 
হইলেন | 
গপ্রদোষকাঁল গত ও অন্ধকার আগত হইল | তিমিররূপ মেঘে জন- 
গণের নেত্রাম্বর আচ্ছন্ন করিল | রাজপথবাহী পৌরবর্গ স্ব স্ব আবাসে 
ও পাস্থুগণ গাস্থনিবাঁসে প্রবিষ্ট হইল | পথপাশ্থন্থ বণিকগণ নিজ 
নিজ বিপথির ছার আচ্ছাদিত করিল | বমন্তসেনা ঈদ ভীষণ সময়ে 
জনশূনা পথে এই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়। চতুর্দিক্‌ শুনা দেখিতে লাগিলেন | 
রজনী শ্বজনীর ন্যায় সমাগত হইয়া গ্রথমতঃ তিমিরপটে বসন্তসেন্টক্উক 
লুকাইয়া৷ রাখিয়াছিল) কিন্তু ুষ্ট লোকের অন্ভুত ছুটি? নতম 


২, বসস্তনেনা । 


অভ্রান্তরূপে দেখিতে পাঁয়। ক্ষণকাল পরে বসন্তগেনাকে সগ্পিহিত 
দেখিয়া বিট কহিল, “দাঁড়াও বসন্তসেনে দাড়াও । 
কেন ভয়ে ভীত অতি, ত্যজি মৃদু মন্দ গতি, 
দ্রুতগতি চলেছ যুবতি | 
যে পদ বিন্যাস শোভা১ সদা জন মনোলো তা, 
মে পদের এ হেন ছুর্গতি ! ॥১৮, 
ব্যাধভয়ে সচকিভা হরিণী যেমন ভীত, 
ক্ষণে ক্ষণে চায় আর খায় | 
মনের উদ্বেগ ভরে» নয়ন চঞ্চল করেঃ 
ভার মত দেখি যে ভোমীর ॥১৯ 
শকাঁর কহিল দাঁড়। বসন্তসেনা ; দাঁড়া, 
উঠ্িতে পড়িতে কেন বেগে যেতেছিস্‌। 
কেনে বা। ধাইতেছিস্‌ পলাইতেছিস্‌ ॥ ২০ 
মোরে দয় কর ধনি ! দাঁড়। একবার | 
মরিবি না কেন তোর তয় এ প্রকার ॥ ২১ 
ভোর লাখি মৌর অঙ্গ পুড়িছে দহিছে ! 
রচে না বেচার। দেখ্‌ কি দুখ সহিছে ॥ ২২ 
বিট বলিল বসন্তসেনে ! 
নিজ পদে, পদে পদেঃ জিনিয়া আমার পদে, 
কি বিপদে এত ভয় পাঁও | 
বিহঙ্গমরাজ-ভীতা, কাতরাঙ্ষে সচকিত। 
ভূজঙ্রবনিতা যেন যাও ॥ ২১ 
এ ত মোর তুচ্ছ বোধ, পবনের পথ রোধঃ 
করিবারে পারি যদি ধাই। 
তোমার নিগ্রহ হয়, আমার আগ্রহ নয় 
ধরিতে যতন নাই ভাই ॥ ২৪ 


প্রথম অঙ্ক। ১৩ 


শঁকার বলিল বসন্তসেন। ! 
যেমন রামের ভয়ে জ্রপদের মেয়ে । 
দেখি তোরে তার পারা যেতেছিস্‌ ধেরে ॥ ২৫ 
শিয়ালীর পিছে যেন কুকুর কাননে । 
তেমতি রে তোর পিছে ধাই তিন জনে ॥ ২২১ 
চুপে চুপে মোর মন করিয়। হরণ | 
দ্রন্ত, শীঘ্র বেগে কেন যাইবারে মন ॥ ২৭ 
কিন্ত রাবণের কাছে বুস্তীর মতন | 
হতে হবে মোর বশ রাখে কোন্‌ জন ॥ ২৮১ 
বিশ্বাবনু-সহোদরা সুভদ্রা রমণী | 
তারে হম্ুমান্‌ যেন হরেছিল ধনি ! ॥ ২৯ 
তেমতি হরিব তোরে কহিম্র নির্যাস | 
পালাবি যে ভেবেছিস্‌মিছে সেই আরশ ॥-৩০ 
বসন্তসেন। বিষম বিপদ.ও নিরুপাঁয় ভাবিয়া পল্লবিকে ! পল্লবিকে ! 
পরভূতিকে ! পরভূৃতিকে ! বলিয়! ডাকিতে লাগিলেন | শঁকার উদ্বিগ্ন 
ও সতয়ভাবে বিটকে সম্বোধন করিয়া কহিল) মান্য মান্য ! এর সঙ্গে 
বুঝি অন্য মানুষ আছে | বিট বলিল ভয় কি? থাকিলই বা | বসন্ত- 
সেন! উত্তর না পাইয়া পুনর্ার মাধবিকে ! মাধবিকে ! বলিয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে ডাঁকিতে লাগিলেন | বিট শঁকারের প্রতি সহাঁসবাকযে কহিল, 
মূর্খ ! বসন্তসেন! পরিচারিকার অন্বেষণ করিতেছে | শকাঁর গর্বিত ও 
তাচ্ছাল্য ভাবে কহিল, মেয়ে মানুষ ভ? ভয় কি) আমি শত শত মেয়ে 
মানুষকে মেরে ফেলতে পারি | বসন্তসেন। প্রত্যুত্তর ন। পাইয়া অধিক- 
শির ভয়ে চতুর্দিক, শুন্য দেখিতে লাগিলেন, কহিলেন, হাঁয় পরি- 
চারিকারাঁও কি পরিভ্রষট হইয়াছে! এখন আপনার প্রাণ মান কি 
[পনাকেই রক্ষা করিতে হইবেক ! | বিট বলিল; পরিজনের অস্থি 
র। শকার কহিল বসন্তসেন! ! তুই পরভূতিকারেই ডাক, আর 4 


১৪ বসভ্তমেনা। 


পল্পবিকাঁরেই ডাক্‌ত কিম্বা সকল মধুমাসকেই ডাক্‌* মৌর আগে কে 
তোরে রাখতে পারবে? যমদগঘির বেটা ভীমসেনই আলুক্ত আর 
কম্তীর বেটা দশাননই আনুক্, এই তোর চুলে খোরে ছুঃশাসনের মতন 
করি) কে এসে রাখে রাঁখুক্‌। বসন্তসেন। সাতিশয় শঙ্কিত ও কম্পিত- 
কলেবর হইয়া বিনীত ও কাতর বচনে কহিলেন, আর্ধ্য ! অবলা আমি। 
বিট বলিল, এই নিমিত্তে এখনও জীবিত আছ।| শকার কহিল, তাইতে। 
তোরে মেরে ফেল্চি না। বসন্তসেন। মনে মনে ভাবিলেনঃ হায় ! 
কি ছুরাঁচারের হস্তে পড়িলাম, পামরদিগের বিনয় বচনেও ভয় হয়। 
যাহা হউক, দেখি অভিপ্রায় কি, এই বিবেচন। করিয়া কহিলেন, 
ভোমরা কি আমার অলঙ্কার গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছ? যদি তাহাই 
অভিপ্রেত হয়, যদি আভরণ পাঁইলেই ক্ষান্ত হইয়া যাঁওঃ ব্যস্ত করিও 
না, সমস্ত ভূষণ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়। দিতেছি । বিট কহিল, 
ছি ছি বসন্তসেনে! এ কি কহিতেছ? উদ্যানলত্াকে কি কুসুমবিহীন করা 
যাইতে পারে? সে আশঙ্কী করিও না; আভরণে আমাদের কোন 
প্রয়ৌজন নাই | বসন্তসেন। কহিলেন তবে কিচাও? শঁকার বাস্ত 
সমস্ত হইয়া বলিল, আমি দেবপুরুষ» আমি মানুষ ও আমি যশোৌদা- 
দুলাল নটবয়, আমাতে রতহ।| বসন্তসেন। ক্রৌধানলে প্রজ্জলিত 
হইয়া বলিলেন, কি হতভাগ! ! যন বড় মুখ তত বড় কথাঃ দর হ, কি 
আপদ্‌, শান্ত শীন্ত *| শকার শ্রবণ মাত্র করতাঁলিকা প্রদান পূর্বক হ্ষ্ট 
মনে ও সহাঁন্য বদনে কহিল) মান্য মান্য! এই বিলাসিনী যুবতী 
আমার প্রতি আন্তরিক সম্মত আছে, সন্দেহ নাই | দেখখ মোরে 
বল্‌চে £এস এস, শ্রান্ত হয়েছ ক্লান্ত হয়েছ।? আমি গ্রামান্তরেও যাই 1 
নাই, নগরান্তরেও যাই নাই | বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল) 
আর্ধেয ! বর এই মান্যবর বিট মহাশয়ের মাথায় আপন পা দিগ্লে 


টিন 
22 








মি 


* নাটকে বিল্ময় ও ক্লেশ প্রকাশার্থে এই শটী গয়োগ হয়। 


প্রথম অঙ্ক । ১৫ 


দিব্বি করিতেছি কেবল তোরই পিছে পিছে বেড়িয়ে শ্রান্ত ও ক্রান্ত 
হয়েছি । বিট শুনিয়। বিম্ময়াপন্ন হইয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিল 
একি! বসন্তসেন| শান্ত শব্দ প্রয়োগ করাতে মূর্ধ যে শ্রান্ত শব্দ বোধ 
করিতেছে | বসন্তসেনীকে সম্বোধন করিয়। কহিল আর্ষো ! তুমি নিজ 
অবস্থার বিরুদ্ধ কথা কহিলে। দৌষাম্পদ যৌযা হইয়া পুরুষের 
গ্রতি দোষারোপ ও কটুক্তি করা তোমার উচিত নহে । দেখ-_- 
চির দিন পরাধীন হাঁনজাতি নারী। 
পুরুষের দাসী নারী বলিবারে পারি ॥২৩১ 
অবল।১ অবলা নাম তাই অবলার | 
নারীর পুকষ বিনে গতি নাহি আর ॥২৩২ 
নারীরে অনাথ বলে পুকষ বিহনে | 
নারী বিনে অনাঁথ কি পুরুষেরে গণে ? ॥২৩৩ 
ধনহাঁন গৃহ আর গুণহীন জন। 
দিনমণি হীন এই ভুবন যেমন ২৩৪ 
তেমতি পুরুষ বিনে অসার সংসার | 
পুরুষ তোমারে চায় সৌভাগ্য তোমার ॥ ৩৫ 
কুরূপ নুরূপ কিব। যেরূপ সে হয়। 
পুরুষ পরশমণি জানিবে নিশ্চয় ॥২৩১) 
অশন বসন ধন যার কাছে পাবে। 
প্রিয়াপ্রিয় ছুই জনে ভজ সমভাবে ॥ ৩৭ 
আরও দেখ__ যে বাঁপীতে বিচক্ষণ ছ্বিজ স্নান করে| 
বর্ণাধম মুখ? নায় সেই সরোবরে ॥ ৩৮১ 
যে লত। আনত হয় শিখি পদ ভরে । 
অধম বায়স দেখ তাঁরে নত করে ॥৩৯ 
যে ভরিতে পাঁর হয় দ্বিজাতি মগ্ডল | 
তাহাতেই পারে যায় ইতর সকল ॥ 99 


১৬ বসস্তশেসা । 


তুমি নারী, সেই বাঁপী লতা তরি সম | 
কেন এত অতিমাঁন কেন এত তমঃ ॥ 6৯ 
রূপের যে অহঙ্কার কর রূপবতি | 

এ রূপ এরূপ নাহি রবে চিরায়তি ॥ ৪২. 
জীবন সহিত হত-চেতনের প্রায় | 
যৌবনের সহ রূপ দেহ ছাড়ি যায় ॥৮৩ 
যৌবন, নিঝ র-গত সলিলের মত | 
অবারিত চলিছে১ না হবে পরীগত ॥ থ% 
তাই বলি পুরুষেরে ঘৃণা না করিবে | 
সময়ে তাহারে তুষ চির সে তুষিবে ॥ 9৫ 


বসন্তসেনা বিটের এই বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বলিলেন গুণই 
অন্ুরীগের কারণ, বলগ্রকাশে প্রণয়সঞ্চার হইতে পারে না। শকার 
সরোষ চিত্তে কহিল মান্য মান্য! এই গর্ভদাসী কামদেবায়তনে দরিদ্র 
চারুদত্রের প্রতি ঢলে পড়েছে । মোর উপর রত নয়| ব1 দিগে 
সেই দরিদ্র বেটার ঘর | এখন যাঁতে এ তোমার আমার হাত ছাড়। 
না হয় তার চেষ্টা কর| বিট মনে মনে কহিলঃ যে কথা অগ্রকাশ) ও 
পরিহর্তব্য তাহাই মূর্খ প্রকাশ করিতেছে | যাহা হউক» বসন্তসেনা 
কি আর্ধ্য চারুদত্তে অন্ররক্তা ! ভাল ভাল, শুনিয়। সন্তুষ্ট হইলাম। 
“রত্বেই রত্বু সঙ্গত হয়” এই পরম্পরাগ্ণত কথাী যথার্থ বটে। 
চারুদত্ত গুরুষরদ্ব, বসন্তসেনাও রমণীরত্বঃ উভয় রত্বের মিলন অবশ্যই 
আনন্দকর ও প্রশৎসনীয় | অথবা তরঙ্গিণী, সাগর পরিত্যাগ করিয়া 
আর কোন্‌ জলাশয়ে প্রবেশ করে? কমলীকর হেল। করিয়া রাজহংস মী 

কি পল্ল-লীলায় আসক্ত হয়? তবে বসন্তসেনা গমন করুন) এ মূর্খ 
হুঠিতে কি হইবে? এই বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসিল, কাণেলী মাতঃ ! * 
( * শকারের মাতার নাম নাম কাপেলী| সুল গ্রন্থে “কাঁণেলী মাতঃ7 এইরূপই আছে। 


প্রথম অঙ্ক । ১৭ 


বামাৎশে কি সার্ধবাহের গহ! "কার কহিল, হা বঁ। দিগে তার ঘর। 
বসন্তসেন। মনে মনে কহিলেন আহ। ! *ব। দিগে তাঁর ঘর, ৯ এই কথা 
কহিয়া৷ অপকারী দুর্জনও উপকার করিল বলিতে হইবে । যদি এই 
স্কৃতান্তের করাল কবলে আক্রান্ত হইবার অগ্রে প্রিয়তমের আবাসে 
প্রবেশ করিতে পারি, বিষময় হ্রদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সুধাময় সাগরে 
অবগাহন করিব) সন্দেহ নাই | শঁকাঁর কহিল মান্য ! বড় আধার, 
কিছুই দেখ। যায় না। মাষ-রাশিতে স্থিত মসগুটিকার ন্যায়) বসন্ত- 
সেনাকে এক একবার দেখি, আবার দেখিতে পাই না। বিট বলিল 
সতাই বটে, বড় অন্ধকার হইয়াছে । 
আলোকনে তাল পটু নয়ন আমার | 
তমোরাশি আসি পথ বারিল তাহার ॥ ৯৬৫ 
অনিমিষ চেয়ে আছি না মুদিযাহীরে | 
সে আখি মুদিত যেন ঘন অন্ধকারে ॥ 6৭ 
তিমিরে শরীর সব ঢাকিল এখন | 
অঞ্চীন বর্ষণ যেন করিছে গগন ॥ 9৮” 
অসাধু পুরুষ সেব। বিফল যেমন । 
অঁ1থি মোর সেই মত হইল এখন ॥ ৮৭) 
শকাঁর কহিল, মান্য ! আমি বসন্তসেনাকে খুঁজি| বিট বলিল) 
তাহার কোন চিহ্বু পাইতেছ? শকার কহিল, সে কেমন ! তোমার 
“কথার ভাব বুঝিতে পাল্লেম না| বিট বলিল, বসন্তসেনার ভূষণশন্দ 
অথব। কুস্ুমমালার সৌরভ কিছু অশ্ুভব' হয়! শকাঁর কহিল, মালার 
গন্ধ শুস্তেছি, কিন্তু আধারে নাঁক পুর্ণ হয়ে গিয়েছে তাইতে গয়নার 
শন্দ ভাল রকমে দেখতে পাচ্চি না| বিট শকারকে বসন্তসেনার 
'অন্বেষণার্য উপদেশ দিয়া তাহার অগোচরে কহিল) বমন্তসেনে ! 


ঈলদোদর-সন্ধিলীন। সৌদামিনী যেমন নয়নগৌচর হয় না, প্রদ্রেষ» 


৮] 


১৮ বসস্তসেনা । 


ভিমিরে তুমিও সেইরূপ দৃষ্ট হইভেছ না, কিন্তু কুস্বমহীরের সৌরভ 
ওমঞ্জীর-শিষ্িত তোমার অবস্থিতির স্থান জানাইয়। দিবে) সন্দেহ 
নাই। এই বলিয়। কহিল) বসন্তসেনে ! তুমি গুনিলে? বসন্তসেন| 
মনে মনে কহিলেন, শুনিলাম, এব গ্রহণও করিলাম | অনন্তর 
স্থপুরদ্বয় উ২সারণ ও কুস্থুমমালা অপনয়ন করিয়৷ সব্য ভাগে চীরু- 
দত্তের তবনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । পরে করম্পর্শ দ্বারা 
ভিত্তি অনুভব করিয়া হর্ষোৎ্ফুল্প মনে কহিলেন আহী ! এই যে 
আলয়। কিন্তু ভাগধেয়-বৈষম্যে পক্ষদ্বার কবাট-রুৰ দেখিতেছি | 
বুঝি আমার কপালে হর্ষ বিষাদের ঘটন] হইল 
এখানে চারুদত্ত পুনর্ধার টমৈত্রেয়কে কহিলেনঃ বয়সা ! জপ-সমাপ্তি 
হইল; এখন যাও, চত্ুষ্পথে বলি দিয়া আইস | মৈত্রেয় বলিলেন 
না আমি যাইতে পাঁরিব না। চারুদন্তঃ বারস্বার বাক্যলক্ঘনে অবঙ্ঞ] 
9555855 হায় কি কষ্ট! 
সধন) অধন যদি হয় ঘটনায় রে। 
অপমান ক্ষোভ তার কথায় কথায় রে॥ (৮০ 
বান্ধব বিমুখ হয় মুখ নাহি চায় রে। 
'অচিন্তা অনর্থরাঁশি আসি গ্রাসে তায় রে ॥ ৫১ 
সম্পদ্‌ ঘুচিয়। পরে বিপদ বাড়ীয় রে। 
দেখিতে দেখিতে তার তেজ উড়ে যায় রে ॥৫৫২ 
প্লান হয় শীল-শশী শৌভ। নাহি পায় রে। 
অন্য লৌকে ছুরি করে লোকে দ্ৃষে তায় রে ॥ ৫৩ 
পড়েছি যে ঘোর দায়ে তাহ। কব কায় রে। 
এ দুখে নিস্তার নাই হায় হায় হায় রে॥ ৫৫ 


দেখ কেহ দরিদ্রের সঙ্গ নাহি লয় | 
আদর করিয়া ছুটো কথ। নাহি কয় ॥ &৫ 


গ্রথম অঙ্ক । ১৯ 


উৎসবে নির্ধন ষদি ধনি-গৃহে যাঁয়। 
অবজ্ঞা করিয়৷ সবে রাঙ্গ। চখে চায় ॥ ১৬ 
পথে যদি বড় লোকে দেখিবারে পায় । 
বমন অভাবে লাঁজে দরে সরে যায় ॥০৭ 
মহাঁপাততকের সংখ্যা পঞ্চ মাত্র সার | 
বোধ হয় নির্ধনতা। ষষ্ঠ হয় ভার ॥ (৫) 
শুন রে দারিদ্রা ! তোমারে কই | 
তব ছুখ ভাবি ভাবিত হই ॥৫৯) 
আছ মম দেহে পরম সুখে । | 
ইহার পতনে পড়িবে ছ্ুখে ॥ ৬০ 
তাই বলি কোথা তখন যাবে | 
হেন আখ বাঁস কোথায় পাবে ॥১)৯ 
হেন ভাগ্যধর জগতে নাই | 
সহজে তোমারে দিবে হে ঠাই ॥ ৩১ 
মৈত্রেয় হৃদয়বিদারক এই খেদোক্কি শ্রবণে দুঃখিত, লক্জিত ও অগ্র- 
তত হইয়া কহিলেন, বয়স্য ! যদি চতুষ্পথে আমাকেই যাইতে হইবে 
ভাল যাইতেছি, কিন্ত রদনিকাকে আমার সহাঁয়িনী হইতে বল। চারু- 
দত্ত বলিলেন, রদনিকে ! মৈত্রেয়ের সঙ্গে যাও | রদনিকা যে আজ্ঞা 
বলিয়! মৈত্রেয়ের সমভিব্যাহারিণী হইল | মৈত্রেয় পক্ষদ্বারে আসিয়া 
[দনিকার হস্তে বলির দ্রব্যাদি ও প্রদীপ দিয়া দ্বারোদশাটন করিলেন। 
বসন্তসেন। দ্বারদেশেই দণ্ডায়মান ছিলেন | বিরত দ্বার দেখিয়া! 
গরমানন্দের পর কাষ্ঠ। প্রাপ্ত হইলেন । ভাবিলেন, আহা ! আমার 
;সীভাগ্যক্রমেই বুঝি দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল | অনন্তর ব্যগ্র চিত্তে 
প্রবেশোদ্যত হইয়। দীপ দর্শনে ভীত হইলেন | আ! একি আবার, 
প্রদীপ যেঃ এই বলিয়া অঞ্চলে নির্ববীণ করিয়া প্রবেশ করিলেন । চা 
'জ দীপ নির্ঝাণ দেখিয়া জিজ্ঞাঁিলেন, বয়সা ! কি ও, ব্যাপার কি? € 


২০ বসস্তসেসা। 


মৈত্রেয় কহিলেন? বয়স; ! কপাঁলক্রমেই সব ঘটে, ছুরাঁক্সা পবন পথ 
ন। পাইয়। পিণ্কুতভাবে অবরুদ্ধ ছিল, দ্বার খুলিতেই সহসা প্রবল 
বেগে আসিয়া প্রদীপ নির্মাণ করিল। অনন্তর রদনিকীকে বহির্গত 
হইতে আদেশ দিয়া প্রদীপ প্রজ্মলিত করিবার নিমিত্ত অত্যন্তর-চণ্জুঃ 
শীলায় প্রস্থান করিলেন। রদনিকা বহির্গত হইল | 
এ দিকে শকীর বিটকে সম্বোধন করিয়া কহিল? মান্য ! আমি বসন্ত- 
সেনাকে থু'জি। অন্বেষণ করিতে করিতে আহ্লাদপুর্বক কহিল, মান্য 
মীন; ! ধরেছি ধরেছি। বিট বাঁলল, মূর্খ ! আমি যে | শকীর কহিল; 
তুমি ! এই বলিয়] বিটকে পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে 
করিতে পুর্বৎ সাঁনন্দ মনে কহিলঃ খরেছি ধরেছি। ভৃত্য বলিল, 
মহাশয় ! আমি যেঃ আপনকার দাস স্থাবরক। শঁকার কহিল, 
আবার তুই! তবে তোর। ছুজনে এক দিকে ছুপূকরে বসে থাক। 
পুনশ্চ অন্বেষণ করিয়া রদনিকার কেশ গ্রহণ পূর্বক হর্যবিকসিত মুখে 
কহিল, মান্য মানা ! এবার বসন্তসেনাকে খরেছি। 
দেখ) এই বিলাসিনী, দেখ এই বিলাসিনী | 
অন্ধকারে পলাইতে ছিল একাকিনী ॥২৬৩ 
' তাঁর গলার মালার, তার গলার মালার | 
গন্ধ অনুসারে কেশে ধরেছি এবার ॥১৪ 
দেখ চাঁণক্য যেমন, দেখ চাঁণক্য যেমন । 
দ্রৌপদীরে ধরেছিল, হইল তেমন ॥২৫ 
তবু কিছু নাহি বলে, তবু কিছু নাহি বলে । 
ভয়ে জড় সড় হয়ে পড়িল ভূতলে ২৬ | 
বিট শ্রবণীন্তে বসন্তসেন। ধৃত হইয়াছেন নিশ্চয় বুঝিয়া ছুঃখিতান্ত- 
করণে কহিল, বসন্তসেনে ! 
বুঝালেম আগে ধনি ! বুঝিয়। না বুঝিলে। 
কি ভাবিলে কি করিলে কথা নাহি শুনিলে ॥২৭ 


গ্রথম অঙ্ক । ২১ 


মজিয়! মহৎ জনে অন্যে হুণা করিলে । 
যৌবনের অহঙ্কারে কত কটু কহিলে ॥২৩৮) 
কুস্ুমশোৌতিত তব যে কুস্তল মেবিলে । 
অপার আনন্দ হয় মন মজে হেরিলে ॥ ৬) 
সেই কেশ বিলাসিনি ! দেখ ধর! পড়িলে। 
আদরের পাত্র হয়ে অপমানী হইলে ॥ 9০ 
শকাঁর অত্যন্ত সহর্ষচিত ও সাহঙ্ক'র ভাবে কহিল | 
ওরে গর্ভদসি তোরে ধরেছি নির্ধাত। 
কেশে) শিরোরুহে আর ছুলে দিয়ে হাত ॥৭১ 
চীৎকার করিয়া কিন্বা ডাক উচ্চরবে। 
শস্ত,রে) শঙ্করে, হবে, শিবে কিম্বা ভবে ॥ ৭২ 
তোরে রক্ষ। করিবারে ষে জন আসিবে | 
মোর হাত এড়াইতে কেউ না পারিবে ॥ ৭৩ 


রদনিক| অচিন্তনীয় অঘটন ঘটন1 সন্দর্শনে স্বজাতি-প্রকৃতি-স্থুলত- 
ত্রাসে বিহ্বলপ্রায় হইয়া অবাত্বাখীই ছিল, ক্ষণকাল পরে ভীত ও 
বিনীত ভাবে কহিল আপনাঁর। একি করিতেছেন? বিট শ্রবণান্তে 
কহিল, কাণেলীমাতঃ ! অন্যের স্বরসংযোগের ন্যায় বোধ হইতেছে । 
শঁকার বলিল, মান্য ! দধিভক্ত লোভী বিড়ালী যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্বরে 
শন্দ করে, এ গর্তদীসীও সেইরূপ করিতেছে ; সন্দেহ নাই | বিট 
বিন্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, সে কিঃ বসন্তমেন। স্বর পরিবর্তন করিয়াছে ! 
কিআশ্চর্ধ্য ! অথব। আশ্চ্্যই কি, স্ত্রী জাতি বালাবধি নানা ছল ও 
কল কৌশল শিক্ষা করিয়। থাকে | 
' এখানে মৈত্রেয় প্রন্জলিত প্রদীপ হস্তে লইয়। আমিতে আসিতে কহিতে 
লাগিলেন, কি চমৎকার ! ছেদনার্ঘে পশুবন্ধের নিকটে নীত ছাগলের 
_হৃদয়তুল্য প্রদোষমারুতে প্রদীপট| ফর ফুর. করিতেছে । যাহা হউক 


করাত করিয়া লইয়া যাইতে হইল | অনন্তর দ্বারদেশে উপস্থিত ্? 
| ৫ কা 22) চপ 


২২ বসস্তসেনা। 


লেন, এবৎ রদনিকার তাঁদুশ ভাব দর্শনে ভাবান্তর অসুভব করিয়া 
কুপিত ভাবে কহিলেন, রদনিকে! একি! তুই কি আর্ধয চাঁরুদত্তের 
দারিদ্রদশী দেখিয়া নিঃশঙ্ক মনে পরপুরুষকে গৃহে আনিতে উদ্যত 
হইয়াছিস ? এ তোর উচিত নয়, এ তৌর সদ্বশ নয় । শকাঁর রদসি- 
কাকে বসন্তসেনাঁ-ভিন্ন নারী দেখিয়া পরিত্যাগ করিল | রদনিকা 
মৈত্রেয়ের আগমনে যাঁদুশ সাহসাঁ ও সহর্ষচিত্ত হইয়াছিল, তদ্বচনে 
ভাদশ ভীত ও ছুঃখিত হইয়া কহিল, আবর্য্য মৈত্রেয় ! আমার ছুর্দশ। 
দেখুন| আমি আপনকার আজক্ঞাম্ুসারে বহির্গত হইবামাত্র এই ছুরা- 
চাঁরেরা বলপুর্বক আমার কেশীঁকর্ষণ করিয়া অবিনয়-সোপাঁনে আরোহ- 
ণার্থে উদ্াত হইয়াছে । আমি কোন তদৌষেই দোষী নহি, সদর্য 
কহিলাম | অনর্থক দাসীর উপর ক্রোধ করিবেন না| মৈত্রেয় বলিলেন 
যথার্য কথা? নাকি ভাল মানুষ হইতেছিস ? রদনিকা বলিল সত্যই 
কহিতেছিঃ কদাঁচ মিথ্যাজ্ঞান করিবেন না| টমত্রেয় রদনিকাঁর ভাঁব- 
দর্শনে তদ্বাক্যের সভাত। বুঝিয়। ক্রোধকদ্পিত-করে যন্টি উত্তোলন 
পুর্ধক কহিলেন, ওরে নরাঁধম, ছুরাকাজ্্? রাজশ্যালক ! স্বগ্ৃহে শ্বগণও 
প্রচণ্ড হইয়। থাকে ; আমি ত ব্রাহ্মণ তা থাক, আমাদের ভাগ্যসদৃশ 
কুটিল এই যষ্টির গ্রহারে শুষ্ক বেণুকের ন্যায় ভোর মাথা চূর্ণ করিয়া 
ফেলি, পলাইস না । বিট ৈত্রেয়ের কুপিততাব দেখিয়া তীঁত ও 
উতৎ্কণ্ঠিত হইয়| দীন বচনে কহিল, মহাত্রান্ষণ ! ক্ষমা কর | মৈত্রেয় 
অগুনয় বাকো বিটকে নিরপরাধী ও শকাঁরকে সাঁপরাধী জানিয়া কহি- 
লেন, অরে ধনগর্বিত, ভগিনীতাগ্যোপজীবিন্‌, রাজশ্যালক, ছুর্জন, 
দুর্মন্ু/ ! এ তোর উচিত নয়। যদিও আর্ধ্য চারুদত্ত বিত্রহীন হই- 
য়াছেন তথাপি তীহাঁর গুণে কি উজয়িনী অলঙ্কত| নহে? তুই তাহার 
শু তদীয় পরিজনের অপমান করিতে উদ্যত হইয়াঁছিস? বিতববিহাীন 
হুুলেই কি মানব অবজ্ঞেয় ও অশদ্ধেয় হয়? 


প্রথম অঙ্ক । ২৩ 


হইলেও ধনহীন সাধু সদাশয় | 

তীরে অনাদর কর] উপযুক্ত নয় ॥৭€ 
কৃতান্তের কাছে নাই অধন সধন | 

অভাগ্য সৌভাগাশীলী তুলা ছুই জন ॥ 1৫ 
ধনীর প্রকৃতি নীতি যাঁদ মন্দ হয়| 

দেখ লোকে তাহাকেও হতভাগ/ কয় ॥ 


বিট ব্যাকুল হইয়া পুনর্ধার কহিল, মহা ব্রীক্ষণ ! ক্ষমা কর ক্ষমা 
কর। অন্য-জন-বোধে এ ঘটনা হইয়াছে । দর্প করিয়া বা আর্ধ 
৮ারুদত্তকে অবজ্ঞা করিয়া ইহাকে ধরি নাই। আমরা এই স্থলে 
কোন নবযৌবনা কামিনীর অন্বেষণ করিভেছিলাম | মৈত্রেয় কুপিত 
ভাবে কহিলেন সে কি এই নারী? বিট বলিল না ন।১ ইনি নহেন, 
সে এক বামা স্ত্রী, আমাদের অগ্রে অগ্রে আসিতেছিল, বোধ হয়) 
কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়াছে, মৌনাবলম্বন করিয়া থাঁকায় 
এই স্রিত্রাকে সেই প্রমদা বোধে ধরা গিয়াছিল। যাহা হউক) 
বিনয় করিত রোষ পরিহার পুর্ক অজ্ঞানকূত দোষ মার্জনা করুন। 
এই বলিয়। খড় গ পরিত্যাগ পুর্বক কৃত।ঞচলি হইয়া দৈত্রেয়ের চরণদ্বয়ে 
নিগতিত হইল | মৈত্রেয় শাস্তান্তঃকরণে কহিলেন, সংপুরুষ ! উঠ উঠ! 
না জানিয়া তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি । অধুনা সমুদয় বুঝিয়| 
বিনীত বচনে বলিতেছি কিছু মনে করিও নাঁ। ফলতঃ) বিবেটন। 
করিয়া দেখ, ঈদৃশ বিসদ্বশ বাবহার দর্শনে কাহার মনে ক্রোধে দয় 
,শা হয়! বিট বলিল মহাশয় ! আপনাকেই বিনয় করা অন্মদার্দর 
উচিত; তাহা হইলে এই অবিমৃষাকারিত| দোষ হইতে পরিত্রাণ লাতের 
সন্তাবন|। অতএব যদি কৃপা করিয়া কথা রাখেন, উঠিয়া বলি। 
(দের বলিলেন গাত্রোথান কর) ও কি বলিবে বল। বিট উদ্দি্উ 
৬৩ বন্ধাঞ্চলি হইয়া বলিল আপনি অনুকষ্পা প্রকাশ করিয়। এই বতান্ত্ী' 


২৪ বনন্তমেনা । 


আর্ধ/ চারুদন্ডের সমীপে কহিবেন না | মৈত্রেয় প্রশীস্ত মনে কহি- 
লেন) না, আমি বলিব না| 
বিট রি অত্যন্ত আহ্নীদিত হইল । কহিল, বিপ্র মহাশয় ! 
আমি আপনকার প্রসাঁদ-সম্ভুত এই প্রণয়, মস্তকে ধারণ করিলাম পে 
দেখুন আমরা শক্ত্রধারী, কিন্ত গুণান্ত্র দ্বার আপনি আমাদিগকে পরাস্ত 
করিলেন। শকার অস্থয়াপরবশ হইয়া কহিল, মান্য ! কি জন্যে তুমি 
জোড়হাত কোরে এই দুষ্ট বাম্‌নার পায়ে পড়লে। বিট বলিল বড় 
ভীত হইঘ্নাছি। শকার কহিল কাকে ভয় করচো ! বিট বলিল 
আর্ধ্য চারুদত্বের অসামান্য গুণই আমার এই ভীতির কারণ। শকার 
উপহাস পু্ব্ক কহিল, যার বাড়ী গেলে খেতেও পাওয়া যায় না তার 
আবার গুণ কি) তাকে আবার তুমি তয় করচো ! বিট বলিল না ন। 
এমন কথা বলিও ন। | 
মীছশ জনের ছুখে হইয়া কাঁতর। 
পরছুখতার নিয়৷ মাথার উপর ॥ ৭4 
সদ ধন বিতরণে তিনি হে নির্ধথন | 
উর ভুল/ দয়াময় আছে কোন্‌ জন ॥৭৮, 
"নিজ ধনে বিমানিত করেছেন কারে | 
ফিরিয়া এসেছে কে ব। গিয়া তীর দ্বারে ॥ ৭৭ 
নিদাঘে যেমন জলপুর্ণ জলাশয় | 
জীবের পিপাঁস। বারি বারিহীন রয় ॥৮6 
ভেমতি দরিদ্র তিনি কহিলাম সার | 
তাঁর অপযশ করা অতি অবিচার ॥৮১ 
শকাঁর সামর্ষভাবে কহিল কে সে? এস কি পাুর পুত্র শ্বেতকেতু ! 
নু! কি রাখার পুত্র রাবণ? অথব] রামের রসে স্তর গর্তজাত অশ্ব 
বন] ? কে সে? তারে আবার তুমি ভয়.করচো। বিট বলিল মুর্খ! 
আর্ধ্য চারুদন্ত তিনি, দেখ; তিনি দীনজনদিগের পক্ষে কণ্গবৃক্ষ সঞ্জদ 


গ্ররথম অঙ্ক । ২৫ 


্সিণের পরম মিত্র, শিক্ষিতদিগের আদর্শ, অুচরিতের নিকষ ও শীলরূপ 
বেলার সমুদ্রত্বরূপ | সংপুরুষের। তীহাকে সৎকর্তীঃ অন্মাননিধা ন, 
দাক্ষিণা ও বদানাতাঁর আধার এবং পুরুষগুণনিধি বলিয়। সঘাদর করেন, 
ক্স এব তীহার ছুর্নাম করা কোন গ্রকারেই বিথেয় নয়। যাঁহা হউক, 
জানা এন্থান হইতে যাই | শকার ক্রোধ করিয়। কহিল বমন্ত- 
€সনাকে না নিয়।? বিট বলিল বসন্তসেন। গিয়াছে | শঁকার কহিল 
কিরূপে 1 বিট বলিল-_ 
দ্ষ্টি যথা অন্ধ জনে, পুর্টি যথ। রোগিগণে, 
বুদ্ধি যথ। মূর্খে নাহি ভজে | 
সিদ্ধি যথা অলপেরে১ শ্রীতি যথা বিপক্ষেরে, 
বিদ্যা যথা মেধাহীনে ভাজে ॥ ৮ 
সেই মত সে ভৌঁমারে১ ত্যজিয়। গিয়াছেও ভারে, 
আর কেন কর অন্বেষণ। 
ছাঁড়িয়। তাহার আশ, বাসনায় বনবাস। 
দিয়া চল, স্থির কর মন ॥ 1২৩ 
শকাঁর কহিল “আমি বসন্তসেনীকে ন। নিয়। যাব না 1” বিট বলিল 
ইহাঁও কি কখন শুন নাই? মাভঙ্জকে আলানদ্বার১ তুরঙ্গকে 
বল্গ। দ্বারা ও অঙ্জনাকে হৃদয় দ্বার! বশীভূত করিতে হয় | যদি এই 
বশীকরণ সামগ্রীর অসন্ভাব থাকে ঈদ্শদিগকে আয়ত্ত করিভে যত্ব 
ন! করিয়। স্থানান্তরে প্রস্থান করাই সুবোথের কর্ম | শকার কহিল 
তুমি যাবে যাঁও, আমি কিন্তু যাব নাঁ। বিট শকারকে অনুচিত অধ্যা- 
হসায়ে আরূঢ় দেখিয়া প্রস্থান করিল | শকার মনে মনে কহিল, এ 
ষ্ঠ বেটা ত জন্মের মন্‌ গেল। পরে মৈত্রেয়কে কহিল-_ 
বোস্‌রে বামুন! ধোস্‌ বল কি হয়েছে। 
বি বলিলেন-_ বসিয়াই আছি মোরা, বিধি বসায়েছে ॥| 


শি 


৪ 


২৬ .... বসন্তসেনা। 


শকাঁর কহিল-_ ওঠ তবে, কেন এত দেখি রে আকুল। 
টত্রেয় বলিলেন_- উঠিব বিধাত| যবে হবে অন্ুক্ল ॥ ৮৫ 


শকাঁর কহিল-_ ভবে কাদ, ছুখ যদি এতই হয়েছে। 
মৈত্রেয় বলিলেন__. কঝীদিতেছি নিরবধি বিধি কাদায়েছে ॥ ৮৩ রা 


শাঁকীর কহিল-_ তবে হাঁস) হাসি কান্ন। দেখি এক ঠাই। 

মৈত্রেয় বলিলেন_- হাসিব সুদিন যদি পুনরায় পাই ॥ ৮৭ 
সখাচীরুদর্তে যবে ধনাঢ্য দেখিব | 
হাঁসিব মনের সুখে প্রমৌদে ভামিব ॥ (৮ 


শঁকার চারুদত্তের নাম শ্রবণে ঈর্বানলে প্রন্থলিত হইয়। কহিল, ৩৬. 
ছুষ্ট বাঁমুন! তুই মোর হয়ে সেই দরিদ্র চারুদন্তকে বলিস্‌্» যে সন্ুবর্ণা, 
সহিরণ্যা ও সকাঞ্চনা বসন্তমেনী উদ্যানে তোর উপর রত হয়েছে 
মোর কথ শুনে না| এই জন্যে কলে বলে ধরিবার নিমিতে তা; 
পিছে পিছে আস্তে ছিম্ন। সে আঁধারের সুযোগে তোঁর বাড়িতে 
প্রবেশ করেছে | যদি তুই নিজে তাকে পাঁঠীইয়। দিয়া মৌর হাতে 
সমর্পণ করিস তবে ধর্্মীধিকরণে অভিযোগ বাতিরেকে, তীম ছুঃশা 
সনের ন্যায় ভোর সহিত বন্ধুত। করিব ; আর যদি গ্রহ ধরে থাঁকে 
কাচিবার সাধ ন। থাকে, পাঠাইয়। না দিমৃৎ তবে চিরকাল কণ্টাগং 
প্রীণ পর্য্যন্ত হরি-হরের নায় শক্রত। থাকিবে | মৈত্রেয় বলিলেন, বলি, 
বলিব | শকার কহিল, ভাল তোরে বলিবি১ শীঘ্র বলিবি) তেন 
করিয়। ব্লিবি যেন আমি আপন প্রাসাদের কপোতগীলিকায় থাকিয় 
শুস্তে পাই | আরযদি না বলিসঃ তবে কপাটতলম্থ কপিথ ফলে 
ন্যায় তোর মীথ। মড়. মড় করিয়। ভেঙ্গে ফেলব | মৈত্রেয় বলিলে; 
যাঁষ| বলিব | এই বলিয়া ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন | রদনি 
'কাও অনুবর্তিনী হইল | শকার পাশ্বীবলোকন পুর্বক বলিলঃ স্থাব 
রক! সত্যই কিমানা চলে গিরেছে? ভৃত্য কহিল ২] মহাশয় 


প্রথম অঙ্ক | ,২৭ 


তিনি গমন করিয়াছেন | শকাঁর বলিল, তবে আমরাও পলাই চল্‌, 
এই বলিয় উভয়ে প্রস্থীন করিল 

এ দিকে মৈত্রেয় রদনিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রদনিকে ? 
এই জঘন্য লোকের জঘন্য ব্যবহার আর্যা চারুদনকে জানাইও না, 
একেই তিনি দারিদ্রাপীড়িত আছেন) আবার এই অবমাননার কথ। 
শুনিলে ছিগুণতর বাথ! পাইবেন সন্দেহ নাই । রদনিক! বলিল, আর্ধ/ 
মৈত্রেয় ! আমি রদনিকা১ সত্যতমুখী, তজন্য কোন চিন্তা নাই। 

এখানে চাঁরুদত্ত অন্ধকারে কুস্ুমমালায় ভূজঙ্গমীজ্ঞানের নায় বসন্ত- 
সেনাকে রদনিক বোধ করিয়। কহিলেন রদনিকে ! রোহসেন মাঁরুতা- 
ভিলাধী হইয়। এখানে আসিয়াছিল, এইক্ষণ গ্রদোষ-সময়-শীতে আর্ত 
হইয়াছে) অভএব এই প্রাবারক গাত্রে দিয়া ইহাঁকে অভন্তরে লইয়। 
যাঁও। এই বলিয়। বসন্তসেনার অঙ্গে উত্তরীয় বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন | 
বমন্তসেন! মনে মনে কহিলেন ইনি কি আমাকে পরিচারিকা জ্ঞান 
করিতেছেন ! সৌভাগেোর বিষয়ঃ দাসী হই ইহাই আমার বামনা । 
প্রাবারকে জাতীকুনুমসৌরভ অনুতব করিয়া সম্পৃহ মনেঃ মনে মনে 
কহিলেন আহা! [ ইহার তরুণ কাল অনুদাসীন ভাবে শৌভ। পাই- 
তেছে | অনন্তর কিঞ্চিৎ অপদৃত হইয়া স্বকীয় অঙ্গ গ্রাবারকে আর্ত 
করিলেন | চারুদন্ত পুনর্জার কহিলেন? রদনিকে ! এখনও যে দণ্ডীয়- 
মানা রহিলে? রোহসেনকে লইয়া যাও | বসন্তসেনা বক্তব্যাব- 
ধারণে অসমর্থ হইয়|, আমি অতি মন্দভাগিনী, তোঁমার অতান্তরশীলার 
অযোগ্য পাত্র, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়। অবাস্ঠাখে সম্মুখে 
দণ্ডায়মান! রহিলেন | চাঁরুদন্ত পুনশ্চ বলিলেন ভাল রদনিকে ! 
পরত্বাতরটাও নাই? হায় [ কি কট 


বিধির বিপাকে নর পড়ে যে সময় রে | 
কপাল পুড়িয়া যায় ধনহীন হয় রে ॥৯%) 


২৮ বসস্তষেনা । 


তথন ভাহাঁর মিত্র আর মিত্র নয় রে। 
চিরভক্ত পরিজন বর্শে নাহি রয় রে॥ ৯০ 
বচনে বিরক্ত হয় সদা অতিশয় রে| 
অন্গমানি মনে মনে কত. কটু কয় রে॥ ৯৯ চা 
এ দিকে মৈত্রেয়, রদনিকা-সমভিবণাহারে আসিতে আসিতে সম্মুখীন 
বমন্তসেনাকে নেত্রগোচর করিলেন, এবৎ চাঁরুদন্ত, বসম্তমেন।কে রদনিক। 
জ্ঞানে আদেশ করিতেছেন, শুনিয়। কহিলেন, বয়স্য ! এই সেই রদ- 
নিক1) মদমুবর্তিনী আছে | চাঁরুদন্ত বিন্মিত চিত্তে বলিলেন, ও যদি 
রদনিক ভবে এ আবার কে? 
আমি অভাঁজনঃ একে আর জন, 
ভাবিয়া না বিচারিয়। | 
করিম তাহারে, দুষিত প্রাবারে, 
সোনার শরীরে দিয়া ॥ ৯১, 
মলিন বসনে, হইল সঘনে; 
হেমদণ্ডে কুপভাকা | 
দেখ দেখ! যাঁয়। শর্শিরেখ। প্রায় 
| শারদ নীরদ ঢাঁকা ॥ ৯৩ 
বসন্তসেনী মনে মনে কহিলেন) দু'ষিভা নয় ভূষিত| বল। চারুদ 
জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য ! কে এই রমণী? অথবা, পরকলত্র দর্শন ও তং. 
পরিচয় গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে। মৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য! পর-মহিলা- 
শঙ্কার প্রয়োজন নাই | ইনি বসন্তসেন। | চারুদত্ত বিন্ময়রসে নিমঃ 
হইয়। আহা ! ইনি কি বসম্তসেন]? এই বলিয়া ভাবিতে ল।ণিলেন 
দরিদ্রদশশীয়ঃ হেরিয়! যাহায়, 
মনোগত অভিলাষ | 
মনে জনমিয়া, বিফল হইয়া, 
মনেই করিছে বাস ॥ ৯৫ 


প্রথম অঙ্ক । ২৯ 


কুপুরুষ জনঃ না বুঝে যেমন? 
ক্রোধ করে কদাঁকার | 
যেখানে উদয়) সেই খানে লয়ঃ 
ক্ষমত| বিহীনে তার ॥ ১৫ 
ঈমত্রেয় কহিলেন বয়স্য ! রাঁজশ্যালক আপনাকে কিছু বিজ্ঞাপন 
করিয়াছে; তদ্ক্ত অবিকল নিবেদন করি? আমার অপরাধ গ্রহণ করি- 
বেন না| চারুদন্ত কহিলেন মে আবার কি কহিয়াছে? ৈত্রেয়, সে 
বলিয়াছে) এই বলিয়। শকারোক্ত বসন্তমেনাঘটিত বৃত্তান্ত কথিতা ঘ্ররূপ 
কহিতে আর্ম্ত করিলেন | বসন্তসেনা শুনিয়। মনে মনে কহিলেন 
৫তোঁর উপর রত হয়েছে, মোর কথা শুনে না, এই জন্যে কলে বলে 
ধরিবার নিমি? হতভ।গাঁর এই নকল কথায় যথার্থই আমি উপকৃত ও 
অনঙ্কৃত হইলাম | প্রিয়তম আঁমার অভিলাষ ও চরিত্র অন্োর দ্বারাই . 
অবগত হইলেন | চাঁরুদত্ত মৈত্রেয়ের মুখে শকারোক্ত সমুদায় বৃত্ীস্ত 
শ্রবণীস্তে অবজ্ঞা গ্রদর্শ নপুর্ক্ক কহিলেন, সে অতি অজ্ঞ, তাহার কথা 
অগ্রাহা । মনে মনে ভাবিলেন আহা! এই নয়নানন্দ্দাঁয়নী বুনয়ন। 
দেবোপস্থানযৌগ)।? সন্দেহ নাই | বসুন্ধরায় এমত সর্ধাঙ্জ সুন্দরী কখন 
নয়নগোঁচর করি নাই । অনন্তর একতাঁন মনে ও সতৃষ্ধনয়নে বসন্ত- 
সেনাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন | বিবেচন। করিলেন এই জন্যই 
তখন-_- গৃহে মম যাঁইবারে, কহিলাঁম বাঁরে বারে, 
শুনিয়। বসন গাঁয়ে ঢাঁকিয়া | 
নাহি গেল বিধুমুখী, বোধ হয় হলে। দুখী, 
আপনার দশ। মনে ভাবিয়া ॥ ১১ 
ষদিও এ বিলাঁমিন, সহজেই সুভাষিণী, 
তবু কোন কথা নাহি কহিল। 
পুরুষের সঙ্গিধানঃ মনে করি অনুমান, 
দুরে গিয়! দাঁড়াইয়। রহিল ॥ ৯৭ 


৩০ বমন্তসেসা | 


বসন্তসেনীকে মন্বোধন করিয়া কহিলেন, সুশীলে বসন্তমেনে ! 
আমি না জাঁনিয়। পরিজনোপচারে তোমার প্রতি কতিপয় অনুচিত বাঁকা 
প্রয়োগ করিয়া অপরাধী হইয়াছি, অবনত মস্তকে অন্রনয় করি মাক্জনা 
কর। বসন্তসেনা অহৃতায়মান বচনীবলী শ্রবগে পুলকিত! হইয়া শু 
মধুর সন্তাষণে কহিলেন, আর্ধা ! সমুচিতই হইয়াছে; আঁমি আঁপন- 
কার দাসীর যোগা1ও নই, তথাপি প্রাবারক গ্রহণ করিয়। অনুচিত ভূমি- 
কারোহণে কৃতাপরাধিনী হইয়াঁছি, গ্রণভশিরে প্রণাম করিয়া ক্ষমা 
প্রার্থনা করি। উভয়ে উত্তমান্জ নমিত করিলে, মৈত্রেয় কহিলেন, 
তোঁমর! ছুই জনেই প্রণতমুর্ধ। হইয়া তুসম্পন্ন কলম কেদারের ন্যায় 
মাথায় মাথায় মিলাইলে, আমিও এই. করভজামু সছুশ নিজ শীর্ষ নত 
করিয়। উভয়কেই অন্বনয় করিতেছি গাত্রোথান কর | চারুদন্ধ, প্রণয় 
রাখা কর্তা, এই বলিয়। গাঁত্রোথাঁন করিলেন | বসন্তসেনী মনে মনে 
কহিলেন; প্রিয়তমের এই বচনভর্জি অতিশয় চতুর ও মধুর! যাহা 
হউক ঈদৃশতাঁবে উপস্থিত হইয়া অদ্য আমার আর অবস্থিতি কর! 
উচিত নহে । এইরূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্ধ্য! যদি 
আমাকে অন্রগ্রহের ভাজন বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা হইলে আঁমি 
নিজ অরপ্কারগুলি আপনকার সদনে রাখিয়। তবনে যাইতে ইচ্ছা করি, 
ভূষণের লোভেই ছুরাচারের মদন্সরণে প্রবৃত্ত হয়| চীরুদন্ত কহিলেন 
ঢারুণীলে ! মদীয় গৃহ নিক্ষেপের যোঁগা স্থান নহে | বসন্তসেনা ঈষৎ 
হাঁস করিয়া কহিলেন এ কথ। অন্যায় হইল? পুরুষের নিকটেই নিক্ষেপ 
রাখিয়া থাকে | চাঁরুদন্ত নিকত্তর হইলেন এবং বমন্তসেনাঁর নির্বন্ধ 
লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া কহিলেন, বয়সা ! .অলঙ্কীরগুলি লও | বসন্ত- 
সেনা আঃ কাঁচিলাম, অনুধহীত হইলাম, এই বলিয়া সহর্ধমনে ভূষণচয় 
মণ করিলেন । মৈত্রেয় গ্রহণপুর্বাক কহিলেন, স্বস্তি | চাঁকদর্ত বলি- 
লেন মূর্খ! ন্যাসার্ঘ অর্পণ করিলেন, দান নহে। মৈত্রেয় পাশ্ববর্তী 
হইয়। গোপনভাবে কহিলেন তবে ইহা চোরে ল ইয়া যাঁউক | 


গরথম অঙ্ক। ৩০ 


অনন্তর বন্তসেন। ৈত্রেয়কে চারুদত্তের পাশ্বচর ও রহম্যবিৎ বয়সা 
বুঝিয়া বলিলেন, আর্ধ্য ! সেই ছুরভিদিগের ছুর্ধ্যবহারে আজি আমি 
বড় ভীত হইয়াছি, আপনকার বয়সা মহাশয়ের অনুবর্তিনী হইয়া 
হীসভবনে যাইতে বাসনা করি) যদি আর্ধ্য মৈত্রেয় অনুগ্রহ করিয়। 
প্ষকীর করেন) উপন্কৃত ও চরিভার্য হইব, রজনী অধিক হইল, জননী 
কত চিন্ত। করিতেছেন, আর বিলম্ব করিতে পারি নাঃ অনুজ্ঞ। হইলে 
বিদায় হই | চারুদন্ত বসন্তসেনার গৃহগমনে আগ্রহাতিশয় দেখিয়। 
বলিলেন বয়স্য! মহীমুভাবার বাসন। পুর্ণ করা অকর্তব্ায নহেঃ আমারও 
ইচ্ছা হয় তুমি ইহার সঙ্গে যাও | মৈত্রেয় বলিলেন তুমিই এই কল- 
হংসগামিনীর অনুগামী হইলে রীজহৎসের ন্যায় শোভ। পাইবে। আমি 
অক্ষম ব্রান্ষণ, শ্বগণ যেমন চত্রষ্পথোপনীত উপহার দৃষ্টি মাত্র ভক্ষণ 
করে, আমি বসন্তরেনার সহিত গমন করিলে সেই কুতান্তমম দুরন্ত 
লোঁকের। তদ্ধপ আমাকে খাইয়। কফেলিবে অন্দেহ নাই | চাঁরুদত্ত 
বলিলেন ভাল, আমিই সঙ্গে যাইতেছি, রাজপথের বিশ্বাসযোগ্য 
আলোক প্রস্তুত করাও | ৈত্রেয় বধ্ধমানককে আলোক প্রজ্লিত 
করিতে অনুনতি করিলেন | বঞ্ঈমানক পাস্খবন্রী হইয়। গোপনভাবে 
বলিল, আর্য মৈত্রেয় ! তেল বিনে কি গ্রদণপ জলে? *টমত্রেয় চাঁরু- 
দত্তের কর্ণান্তিকে কহিলেন, বয়স্য ! নির্দন-পুরুষ-পরিত্যাগিনী বেশ- 
বাঁনীর ন্যায় আমাদের প্রদীপিকা নিনেহ হইয়াছে | ঢাঁরুদন্ 
বলিলেন ভাল আর প্রদীপে প্রয়োজন নাই | দেখ» 
| কামিনী-কপোল সম পাণ্ডু কলেবরে | নিত 
উদয় হতেছে শশী উদয়-ভূথরে ॥৯(৮ 
রীজপথ দীপ মত পরম শৌতন। 
গ্রহগণ পরিবার সঙ্গে অগণন ॥,১৯ 
ধবল কিরণ» ধার তিমির নিকরে | 
জ্তত জল পক্ষে যেন ক্ষীরধার। ঝরে ॥ ১০০ 


টি ব্ন্তলেনা । 


তমোরাশি বিনাশিয়া, প্রাচী দিক প্রকাশিয়।, 
উদয় ভূধরে শশী, দেখ এ আসিছে। 
উষা৷ করি অনুভব» ডাঁকিছে বিহ সব; 
পাঁপ নিশ। গেল বলি, মুদ ভরে ভাসিছে ॥ ১৩১ 
বিলম্ব নাহিক আর, দেখ দেখ চন্দ্রমাঁর, 
রেখ] দেখাযায় এ, ক্রমে তম টুটিছে। 
যেন যমুনার জলে” রাঁজহংন কুতুহলে? 
ডূবে ছিল, পুনরায় ক্রমে ক্রমে উঠ্িছে ॥ ১০২ 
প্রিয়তম প্রিয় পেয়ে, প্রতীচীর পাঁনে রি 
প্রাচী দিক কৌমুদীর-ছলে যেন হাসিছে। 
সতিনীর কাছে পতিত দেখিয়া ছুঃখিত। অতি, 
প্রতীচী তিমির শৌক-নীরে যেন ভাঁসিছে ॥১০৩ 
দেখ এ শশখর, উঠিল গগনোপর, 
দিগঙ্গন! দীপ জ্বালি, যেন গৃহে রাখিছে | 
প্রদীপের পিছে তম, এ দীপের অন্য ক্রম, 
সম্মুখে ভিমিররাশি, প্রতীচীরে ঢাঁকিছে ॥ ১০৭ 
অর্দ ভাগে জ্যোতি নাই, শৌভাহীন শশী তাই, 
উক্জুল অপর ভাগ, ছুই রূপ হয়েছে । 
বুঝি বিয়োগীর শীপে, অন্দীঙ্গ ঘেরেছে পাঁগে, 
সৎযোগীর বরে অর্ধভাগে কান্তি রয়েছে ॥১০€৫ 
অনন্তর বহির্গত হইয়। মৈত্রেয়কে অগ্রে ও বসন্তসেনাকে মধ্যস্থলে 
রাঁখিয়। স্বয়ং পশ্চা পশ্টাৎ্ৎ গ্রমন করিতে লাঁগিলেন। বসন্তসেন। 
প্রণবদ্ধয়ের মধ্যবর্তিনী বাবিত্রীর ন্যায় শোভমান। হইলেন | এব 
মধ্যে মধ্যে ভয়চকিত ভাব গ্রকাঁশ করিয়া, পাশ্বশীবলোৌকন ব্যপদেশে 
ঢোরুদতের গ্রতি সম্সেহ দিপা করিতে লাগিলেন | ঢারুদত্ত তীহার 
। মনোগ্রত ভাব বুঝিয়। অভয়দান পুরঃসর টৈত্রেয়কে কহিলেন। বয়স/ ! 


দ্বিতীয় অস্ক। ৩৩ 


দম ছুনান্নাপণো ভয়ে আমিতে ইচ্ছুক ছিলে নাঃ দেখ রগগথে জন- 
গাঁনবও নাই | পরে তংকালোটিভ মধুর নম্তাঘণ করিতে করিতে 
বসন্তমেনার খহদ্বাত্রের অন তি দ্ুরে উপস্থিত হইয়। কহিলেন বসন্তমেনে ! 
£তুদার ভবনদ্বার টিতে হইতেছে, গমন কর; আঘরা। এই 

স্থানেই দণ্ডাযমাঁন রহিলাম | বসন্তমেন। অগত্যা প্রস্থান করিয়। অন্ু- 
রগ গুর্বক অবলোকন করিতে করিতে গ্রহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । 
চারুদন্ত বসন্তসেনাকে গ্রবন্ট। দেখিরা কহিলেন, বম্ধসা ! রাজবর্স 
জনশূনা হইয়াছে, রক্ষিগণ চত্ুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, এবহ বহুদোষা- 
কর দোষাও অর্ধাধিক হইয়। উ.ঈয়াছে, এমত সময়ে পথভ্রমণে অশেষ 
শঞ্চার সন্তাবন। | অতএব চল শীঘ্ব হে যাই | অনন্তর আবাসে 
উপস্থিত হইয়। বসন্তসেনার অলঙ্কারভাও মৈত্রেয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়। 
কহিলেন, ইহ। নিশাযোগে তোমার সপ্গিধানে ও দিব।ভাগে বর্ধঘান- 
কের সমীপে থাকিবে । এই বলিয়। শয়নীর্ গমন করিলেন । 


দ্বিতীয় অগ্ক। 


চারুদন্তকে নয়নাস্তরিত করিয়। ব্সন্তমেন। প্রোষিতগাতক্ধার না 
প্রয়বিরহসন্তাপে তাপিত হইয়া কথপ্চিৎ ত্রিষান। যাপন করিলেন । 
এভাতে বাম করতলে বাম গঞ্জ বিনিবেশত করিয়। নিন্তর চাঁরুদন্ত- 
চন্তায় উৎকিত ও বাহাক্ঞানশুন্যভ!বে বাসয়। আছেন, এমত সময়ে 
প্রিয়দানী মদনিক। আসিয়। সন্নিধানে আসীন হইল | বমন্তসেন। ক্ষণ- 
কাল পরে মহস। জিজ্জীস। করিলেন মদানিকে তার পর, তার পর। 
মদনিক| বসন্তসেনার অদৃষ্টপুর্ব বিষরতাঁৰ দেখিয়াই ব্যাকুল হইয়া-, 
ছিল। আবার এই অসঙ্গত ও অনান্বত গ্রগ্ন শুনিয়। বিজ্ময়কূপে নিমগ্ন 
হইল, কহিল আর্ষো ! তুমি কিছুই বল নাই, ইহার অগ্রে কোন কথাই 


৩৪ বসম্তসেনা | 


হয় নাই, তবে তার পর, তাঁর পর কি? অকন্মীৎ এমন কথা কেন 
কহিলে? শুনিয়া বড় ভাবনা হইল। বসন্ভতসেন। সচেতনার নায় 
বলিলেন আমি কি বলিলাম? মদনিকা অধিকতর উৎকঠিত। হইয়। 
বলিল সে কি! তুমি এই যে বলিলে তাঁর পর, ভার পর, মে কৃ 
আবার ভুলিয়। গেলে ! কি সর্ধনাশ ! এমন ভাব কেন হইল, কখন 
ত ঈদৃশ চিভ্তবৈকলা দেখি নাই, দেখিয়। শুনিয়া বড় ভয় হইতেছে | 
বসন্তসেন। চমকিত ভাবে, এমন কথ। কি মুখ হইতে বাহির হইয়। 
গিয়াছে? মনে মনে এইরূপ আন্দৌলন করিতে লাগিলেন | মদনিকী 
কহিল আর্ধেয ! স্মেহবশতঃ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, দোষ 
দর্ণন করিয়া বলিতেছি এমন বিবেচনা করিবে না, আমি এই জিজ্ঞাসা 
করি, আঁজি তোমার এরূপ ভাব হইবার কারণ কি? ব্সন্তসেন। স্বীভা- 
বিক মুগ্ধত। ও লক্জীগরবশত। প্রযুক্ত মনোগত ভাব গোপন করিয়। 
কহিলেন, কৈ আমার কি হইয়ছে? আমি ত কিছু বুঝিতে পাঁরিতেছি 
না| মদনিক বলিল আর্মেয! আমরা অনভিজ্ঞ নহি, অবস্থা দেখি- 
লেই প্রকৃত হেত্রু অন্ুতব করিতে পারি, ভাব গোপন করিয়। কেন কষ্ট 
পাও, ্সিপ্ধ জনে মনৌবেদনা সংবিভত্ত হইলে সহ/বেদন হয়ঃ অতএব 
স্পষ্ট বল, উপায় থাকে; বুসাধ্য হয়, অভিলধিত নম্পাঁদনে যত্বু করিব | 
মদনিক। পরিচারিকা বটে) কিন্তু বসন্তমেন। তাহাকে বয়স্যার 
নায় বিশ্বাস করিতেন; অধিকন্তু তাহাকে পরিজ্ঞীতভাবা বোধ 
করিয়। কহিলেন মদ'নকে ! আমাকে কেমন দেখিতেছঃ আমার ভাব 
দেখয়। তোমার কি অনুভব হয়? মদনিকা বলিল তোনার শূন্য হৃদয় 
দেখিয়া এই অনুমান হয় যেন কোন পুণাবান ব্যত্তিকে হৃদয় দীন 
করিয়। নবানুরাগতরক্গে ভাসিতেছ।  বমন্তসেনা প্রথমতঃ কিপ্চিং 
লক্জিত। হইলেন) কিন্তু মদনিক। ভিন্ন ছুঃখের দুঃখী দুর্লভ জানিয়া কহি- 
£লেন, মদ্নিকে ! ঠিক বুঝিয়াছ) ভাল অনুভব করিয়াছন এই নিমিত্ত 
| তোমাকে পরহৃদয়-গ্রহণপণ্ডিত। বলে! মদনিক1 প্রমোদতরে গদ্গদ 
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বচনে বলিল? বড় সৌভাগের বিষয়, আমি অশুভ শঙ্ক। করিয়াছিলাম 
এখন তাহ। দুর হইল, যাহ। হউক বল শুনি, রাজ। কি রাজবল্পত, কোনু 
পুরুষবরের সেব। করিবে | বসন্তসেন। বলিলেনঃ মদনিকে! অুখ- 
গস্তোগে বাঁসন।১ সেবা ব|। উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহি। মদনিক] 
“বলিল, তবে কি বিদ্যাবিশেষ-ভূষিত স্বাঁধ্যা দিত কোন বিপ্রযুবকে 
অভিলাধিণী হইয়াছ? বসন্তসেন। বলিলেন) তাদশ দ্বিজাতি মাদৃর্শ 
জনের পরমারাধ্য | মদনিক। বলিল, তবে কি নানাদেশভ্রমণে উপজাত- 
বিভব কোন বণিক্যুবার প্রতি অন্ুরাগবতী হইয়াছ? বসন্তসেন। 
বলিলেন, অধিক ন্মেহভাঁজন হইলেও প্রণারজনকে পরিতাগ করিয়। 
দ্রেশীন্তরগমনে বণিগ্রগণ বড় বিচ্ছেদবেদনাঁয় ব্যাকুল করে| মদনিকা 
বলিল আর্ষ্যে ! রাঁজা নয়, রাজবল্লভ নয়ঃ বেদবিদ ব্রাহ্মণ নয়, 
এবৎ ধনাঁঢা বণিকও নয়, তবে কাহার প্রত ভভ্্দারিকার চিত্ত অন্নরক্ত 
হইয়াছে, কোন্‌ পুণ্যবাঁন তোমার হৃদয়সিৎহা'সনে সমাঁকঢ় হইয়াছেন ! 
বসন্তমেন। বলিলেন মদণিকে ! তুমি কি আমার সঙ্গে কামদেবায়তন 
উদ্যানে যাঁও নীই ? মদনিক। বলিল ই1১ গিয়াছিলাম ত। বসন্ত- 
সেন বলিলেন তথাঁপি উদাসীনাঁর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছ ? মনিকা 
ক্ষণকাঁল অন্ুধ্যান করিয়। কহিল, হ। জানিলীম, এখন কুঝিলাম+ গত 
যামিনীতে ষাহাঁর শরণগতা ও অস্যুপপন্নী হইয়াছিলে ? বসন্তসেনা 
বলিলেন তাঁহার নাম কি বল দেখি | মদনিকা বলিল তিনি শ্রেষ্ঠি- 
চত্বরে বসতি করেন | বসন্তসেনা বলিলেন) অয্ি মরলে! আমি 
বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাস করি নাই, নীম কি বল| মদনিক। বলিল 
তাহার স্বচারু নাম আর্ধ্য চারুদত্র | বসন্তসেনা আহ্লাদস|গরে ভানিতে 
লাগিলেন, বলিলেন সাধু মদনিকে ! সাধু; বিশেষ অবগত আছ 
বটে | মদনিকা কিঞ্িৎ পরে কহিল আর্ধে! শুনিতে পাই তিনি 
অতি দরিদ্র, তাহার বিষয় বিভব কিছুই নাই বসন্তসেন] বলিলেন” 
এই নিমিত্বই আমার চিন্ত তদণুরত্ত হইয়াছে | মাঁদুশ কন্যকীগণ যদি 


৩৬ বনন্তমেনা । 


সামানা সুখমস্ত।গে বিনিত ও অননারত হইয়। নির্ধন পুরুষে অভিলা- 
বিণী হয়, তাহ। হইলে তাহাকে জনসঘাজে বচনীয় হইতে হয় ন1। বর 
গ্রতিঠাতানই হইতে পারে । মর্দনিক। বলিল মধুক্করীর। কি কুন্ধুনহীন 
সহকারের মেব। করিয়। থাকে? বসন্তমেন। বলিলেন, এই জনাই 
তাহাদিগকে মধুকরী বলেঃ মধুকরীর। নানাকুনুণবিলসিনী, মধূপজাতিন 
মধুগতই সম্পর্ক মাধ্বীক শুনা হইলে আর তাহার৷ সেই পুষ্পের প্রতি 
নেত্রপাতও করে না ; অতএব তাহাদিগকে জঘনোর মধ্যেই গণা কর। 
উচিত। তাহারা মুখে গুণ গুণ. বলে কিন্তু গুণগ্রাহী নহে । গুগগ্রাহক 
জনের। কি বাহ্যিক বিভব ভাঁবন। করিয়া থাকে ! দেখ 
গলে হাড় মাল) পরেবাঘ ছালে, 
করে নকপাল। শ্বশানে বাস। 
ফণী অলঙ্কার, শিরে জটাভার, 
ভূত প্রেতগণ) যাহার দাস ॥১ 
সদ| সিদ্ধি খায়, ঢুলু ঢুলু তায়; 
ছাই মাথে গায় ক্ষেপার মত। 
তিক্ষীয় আহার) পুর্টজি পাট। যাঁর, 
বুড়া এক বধ, আহারে রত ॥ টু 
শিবে কি ব। শিবঃ সকলি অশিব, 
তবু শিব শিব, সতত জপ | 
বরিবারে তারে, বিবিধ প্রকারে, 
গিরিজা করিলা, কঠোর তপ ॥৩ 
অন্তরে ভাবিয়া, দেখ বিচীরিয়।। 
গুণবিনোদিয়া, যে জন হয়| 
নাহি গণে সব, বাহ্যিক বিতব; 
গুণ ধন সার ইহাই কয় ॥৪ 
মদনিক। বলিল, যদি তিনিই তোমার মনো মত, যদি তাহাকেই তুগি 
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হাদয়্ীজো রাঁজ। করিবে, বিলম্ব কেন? কোন কৌশলে উাহাঁকে 
জাঁনাইলে দোষ কি? নাহয় আদেশ কর, সবিশেষ জানাইয়। আসি। 
এত কষ্ট সহিবার প্রয়োজন কি? বসন্তসেনা ঈবৎ হাস্য করিয়। বলি- 
লেন) মদনিকে ! তিন আমার মনোগত সবিশেষ অবগত শহেন। 
'সনানে সমানে মিলন হইলেই সর্ধগ্রকারে ভাল দেখায়, সেই প্রিয় 
দর্পন, আদাকে ধনবতী ও আপনাকে নির্ঘন দর্শনে ছুর্লভদর্শন হইতে 
গাঁরেন, সন্দেহ নাই ; আর জঘনা অভিলাষের বশবর্তিনী হইয়া 
কির্ূপে অবলার| লজ্জায় জলাগ্তলি দিয়। স্বয়ৎ উপসর্পণের উপায় করে, 
বুঝিতে পারি না; ম্মরণ করিলেও আমার হ্ৃ২কম্প উপস্থিত হয়ঃ 
উহাতে কেবল চপলত। ও প্রগল্ভতাই প্রকাঁশ পায় | মদনিকা বলিল; 
এই নিমিন্তেই কি অলঙ্কারগুলি তীহার নিকটে নিক্ষিপ্ত করিয়া আসি- 
মাছ? বসন্তসেন। স্মিত বদনে বলিলেন হ। মনিকে ! ঠিক্‌ বুঝি- 
যাঁছ) তাহাই আমার মনোগত বটে | 

এইরূপে চাঁরুদত্ের গুণীন্ববাঁদ শ্রবণে অন্ররন্ত হইয়। বসন্তসেন| প্রিয় 
দাসীকে প্রিয়তম-ঘটিত নানা কথ। জিজ্ঞাঁন। করিতে লাগিলেন | ফলতঃ 
চারুদন্তের প্রতি এমত অনুরাগিণী হইয়াছিলেন যে, যদি কেহ তাহার 
গুণ বর্ণন করিত, যদ্দি কেহ তীহার নীম কীর্ভন করিত; শ্রাবণান্তে গুল- 
কিত ও প্রমোদপ্রবাহে মগ্র হইতেন | কি দিয়। তাহাকে তুষ্ট করিবেন? 
কি বলিয়া তাহার আদর করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইতেন | 

একদ। সম্বাহকন|মা৷ এক ব্যক্তি পণ পুর্কক দুতক্রাঁড়া করিয়া! মাথুর ও 
তৎসহচর দ্যুতকরের নিকটে দশ নুবর্ণ হারিয়াছিল; তান্সমিন্ত তাহাঁর। 
ভাহাঁকে রুদ্ধ করিয়। রাঁখে | কোন সময়ে জেতুদিগকে অন্যচিত্ত 
দেখিয়। সন্বাহক দ্রতপদে পলায়ন করিল | জয়ীর| তদদর্শনে তদম্রসরণে 
ধাবমান হইয়। উচ্চৈঃন্বরে কহিতে লাগিল, অরে রে ছুষ্ট দশস্ুবর্ণচৌর 
সন্ধাহক ! কোথায় যাবি) কৌথ। ব। পলাইয়! বাচিবি | 


এ বসন্তপেনা । 


পাভালে পলায়ে যদি লুকাইয়। রও | 
ইন্দ্রের শরণাগত যদি গিয়া হও ॥ ৫ 
তোমারে ধরিব আজি কে বা রক্ষ। করে| 
কাঁর বাঁপে পারে কেব। দুটো মাথা থরে ॥৩ 
বিন এ সভিক, তোরে কে করে নিস্তার | 
রুদ্র যদি এসে তবু সাধ্য নহে তার ॥৭ 
ওরে মূর্খ ভেবে দেখ্‌ কি ছিলি কি হাল। 
কুলে কাঁলি দিলি যশে দিলি জলাগ্লি ॥ ১ 
সম্বাহক অহিতদিগকে সন্নিহিত দেখিয়া অত্যন্ত ভ'ত ভাবে কহিল 
হায়! এখন কি করি। 
খেলার সভিক জনে মগন দেখিয়া | 
এসেছি পলায়ে যেন চোখে ধুল। দিয়। ॥ ৭) 
এখন এ পথ মাঁঝে পড়ে কি বা করি | 
এবার ইহার হাতে বুঝি প্রীণে মরি ॥ ১০ 
এ সময়ে কে বা আছে কাঁর কাছে যাই । 
কাহার নিকটে গিয়। আজি রক্ষা পাই ॥ ১১ 
এইরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে ভাহাঁদের দর্শনপথাতীত হইল ভাঁবিল 
দূুতকরেরা যাব আমাকে অন্য দিকে অন্বেষণ করে তাবৎ বিপরীত 
পদে গমন করিয়। এই অন্ধকারময় শূন্য দেবালয় প্রবেশিয়। দেবীর 
মূর্তি ধারণ পুর্বক বিশ্রীম করি, পশ্চাৎ অদৃষ্টে যাহা আছে হইবেক। 
এই বলিয়। প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে জেতারাঁও রাঁজপথে ও 
দেবালয়চত্রে অঙ্কিত উভয় পদচিহ্ন এঁক্য করিয়। মন্দিরের দ্বারে উপ- 
স্থিত হইল। এবং সম্বাহককে ভাণকারী দেবীমূর্ভিধারী অনুভব করিয়া- 
ও সহস। কিছু বলিল না, বরং ঢ্যুতকর মাথুরকে জিজ্ঞান| করিল, 
€আোর্ধয! একি কাষ্ঠময়ী গ্রতিমা ? মাথুর বলিল না, না, শৈলময়ী | 
৷ অনন্তর সহজে মন্বাহককে হস্তগত করিবার নিমিত্ত উভয়ে মঠদ্বারে দৃযুত- 
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ক্রীড়।! আরস্তু করিল। সম্াহক ভদবলোকনে গ্রথমতঃ বনু কঞ্টে দ্যুতে- 

চ্ছাবিকার সম্বরণ করিয়। মনে মনে কহিতে লাগিল-- 
অুমেরুশিখর থেকে পতন যেমন | 
জয় খেল! মেই মত নাশের কারণ ॥ ৯৫ 
সদ| নীচ সহবাস বিবাদ কলহ। 
কভু গালি কভু মারি খায় ছূর্রিষহ ॥ ১৩ 
ঘুণ। লঙ্জা অপমানে জলাপঞ্রলি দিয়া | 
অপকর্মে রত হয় খেলার লাগিয়া ॥ ১৪ 
ক্ষণে স্বর্গে যায় ক্ষণে হয় অধঃপাঁত | 
কভু শিরে পুষ্পরষ্টি কু বজীঘাত ॥ ১৫ 
সর্ধস্থ উড়িয়। যায় লক্ষ্মী ছাড়ে আগে। 
ঘগ বাঠী ভিটা মাচী বেচে শেষ ভাগে ॥১১ 
তথাপি না ছাড়ে জুয়া এ কি চমৎকার | 
কি জানি কুহক কি বা এ ছার জুয়ার ॥১৭ 
কিছু আগে খনশালী রহে যেই জন | 
কিছু পরে নাহি জুটে অশন বসন ॥১৮- 
শঠতা ধুর্তত। মিথ] কথায় কথায়। 
ছলে কলে পরধন হরিবারে চায় ॥ ১ 
যে জন আশ্রয় দেয় হৃদয়ে জুয়ারে | 
ইন্ধনে অনল সম বিনাশে তাহারে ॥ ২০ 
মদ গাঁজ। গুলি ভাঙ্গ নেস| যে সকল। 
অন্ুমানি এ জুয়ার নহে তুল্য বল ॥ ২১ 
বুঝেছি জেনেছি যত দোষ গুণ তার | 
প্রতিজ্ঞ করেছি জুয়৷ খেলি না আন ॥ ২২ 
তবু ছুরোদর শব্দ মধুর কেমন । 
কোকিল কাকলী সম হরে মোর মন ॥ ২৩ 
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এ দিকে ক্রীড়া মন্ত দুঃতচর বলিল। আমার খেল।, আনার খেল। | 
মীথুর বলিল ন। ন|১ আমার খেল» আমি আগে খেলব | সম্বাহক। 
অবশেষে দাতেছ। বিকার সম্রণ করিতে ন। পারিয়। ঝটতি নন্মুখ'ন 
হইয়া, না, না, আমার খেলা) আমার খেল।ঠ আমি আগে খেলিব্ঞট 
বলিয়। পাশক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেমন অগ্র হস্ত বাড়াইল অগনি 
উভয়ে বল পুর্বক তাহাকে ধরিল। মাথুর বলিল, অরে ধূর্ত! দে, 
সেই দশ মোহর দে| সব্বাহক বলিল, দিব মহাশয় দিব | মাথুর) 
এখনি দে, এই দণ্ডেই দিতে হইবেক। এই বলিয়। টানাটানি করিতে 
লাগিল। স্বাহক ভূতলে পড়িয়া গেল» উভয়ে ভাড়ন। করিতে 

লাগিল | মাথুর সন্বাহকের চত্রুঃপাশ্বস্থ ভূভাগে রেখ। দিয় বলিল, 
এই তুই দ্যুতচর-মগ্ডলত্চে বদ্ধ হইলি) আর ত পলাইতে পারিবি ন। | 
সম্বাহক বিষণ বদনে ভাবিতে লাগিল) হায়! এই মগ্ুডলী অন্মাদৃশ 
দ্যুতকরগণের অলক্নীয় নিয়ম কি রূপেই খণ পরিশোধ করিব, কি 
প্রকীরেই ব| মণ্ডলী হইতে মুক্তি পাইব, বুঝি ব। আমাকে কাঁরারুদ্ 
তক্ষরের নায় এই স্থানেই বন্ধ থাকিতে হইল | মাঁখুর সম্বাহককে 
নিতান্ত বিষ দেখিয়া বলিল; অরে ! না হয়) ক্রমে ভ্রমে দিবারি নিয়ম- 
পত্র কর্‌ | সম্বীহক, ভাল তাহাই করিব, এই বলিয়। দ্যুতককরকে কহিল, 
অন্ধীংশ আমাকে ছাড়িয়। দাও | দ্যাতকর বলিল ভাল, অঙ্গীকার 
করিলাম । পরে সন্বাহক মাথুরকে কহিল অদ্বীঘশ দানের নিয়মপত্র 
করিতেছি অর্ধাৎশ আপনি ছাড়িয়। দিউন | মাথুর বলল দোষ কি! 
অগত্যা তাহাই স্বীকার। সন্বাহক পুনর্ধার বলিল, আপনি অন্ধ! 
ছাড়িয়৷ দিলেন ! মাথুর বলিল হ|১ দিলাম | সম্বাহক পুনশ্চ দুযুতকরখে 
কহিল, তুমিও অর্ধেক ছাড়িয়। দিয়াছ ? দৃাতকর বলিল হ দিয়াছি 
স্বাহক ব লল) তবে আমি এখন চলিলাম, আর তআনাঁর খণ নাই, 
মাথুর ন্ধাহকের হস্ত ধারণ পুর্ক বলিল॥ কোথ। যাব, আমার নিক! 
ধূর্ভত। খ।টিবে ন।) পে সেই দশ মোহর দে। সন্বাহক উঠচঃস্বরে 
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বলিল, পান্থগণ ! দেখ দেখ, এইমাত্র উভয়ে অদ্ধীর্ধ অংশ ছাঁড়িয়। 
আবার এখনই দশ মোহর চাহিতেছে। মাথুর বলিল ওরে ধূর্ত! 
আঁমাঁকে ঠকাইতে পাঁরিবি ন।ঃ দে আমার সেই মোহর দে। সধ্াহক বলিল 
,এথনু স্বববর্ণ কোথায় পাইব?! মাথুর ক্রোথপুর্বক বলিল বাপৃকে বেচে 
দে| সম্বাহক বলিল) কোথায় আমার পিতা) তিনি জীবিত নাই | মাথুর 
বলিল মাকে বেচে দে | সম্বাহক বলিল) তিনিও তনুত্যাগ করিয়াছেন । 
মাথুর বলিল তবে আপনাকে বেচে দে| সম্বাহক বলিল ভাল তাহাতে 
আমি সম্মত আছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রাজপথে লইয়। চলুন । 
পরে রাজবর্মে উপস্থিত হইয়! সম্বাহক আত্মবিক্রয়ার্থ ঘোষণ। করিল, 
কিন্তু কেহই তদ্ধচনে মনোযোগ ব। উত্তর গ্রদান করিল না| তখন 
দুঞ্নথত ভাবে, হাঁয় ! আর্ধ্য চারুদত্ত অর্থহীন হওয়াতে ই আমার এই 
দুর্দশা, নতুবা তুচ্ছ দশ বুবর্ণের নিমিত্ত কি এত চিন্ত। বা এত কষ্ট 
ভোগ করিতে হইত! পুনর্ধার কাতর হইয়া! কহিতে লাগিল, দয়ালু 
সভ্ভনগণ ! আমাকে বাঁচাও; এই বিপদ্‌ হইতে পরিত্রণ কর। 
এমত সময়ে দর্ুরিকনীম। এক দৃযুতক্রীড়ক অনতিদ্বরে উপস্থিত হইয়| 

মনে মনে কহিতে লাগিল, আহ! ! দ্াতক্রীড়। পুরুষের পক্ষে অসিহহা- 
মন্‌ রীজ্যই বলিতে হইবেক, কেন ন।_- | 

পর-পরাভব নাহিক গণে। 

হরে ধন পুনঃ বিতরে ক্ষণে ॥ ২৪ 

ধন আহরণে যে নৃপ রত। 

দাত অবিকল তাহার মত ২ 

অতুল বিভব যাহার রয়। 

সেই এ খেলায় রসিক হয় ॥ ২১ 

ধন-মায়া যার কি কব তায়। 

এ বুখে বঞ্চিত কি অুখ পায় ॥ ২৭ 

৬ 
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জুয়। খেল[তেই মোর ধন হয়েছিল 
জুয়া খেলাতেই বন্ধু বনিতা মিলিল ॥ ২ 
জুয়া খেলীতেই সব খেলেম দিলেম। 
জুয়া খেলাতেই আমি সব খোঁয়ালেম । ২ দা 
অনন্তর পুরোবর্তি রাজবর্কণে নেত্রপাত করিয়া কহিল এ আমাদের 
পুর্ব তিক মাথুর বসিয়া আছে, উহার নিকট দিয়! গুপ্ত ভাবে পলায়ন 
কর। নহজ নহে, না হয় উত্তরীয় বন্ধে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া এই 
স্থানেই থাকি | পরে উত্তরীয় অবলোকন ও হস্তদ্বয়ে ধারণ পুর্্ক 
কহিতে লাগিল-_ 
এই বস্্ব খানি মোর সুতায় দরিদ্র । 
এই বস্ত্র খানি মোর ধরে শত ছিদ্র ॥ ৩০ 
এই বন্ত্র খানি গায়ে দেওয়া নাহি যাঁয়। 
এই বস্ত্র খানি জড় করা শোৌভ। পাঁয় ॥ ৩১ 
অথব। আমি দর্দুরক, এই ক্ষুদ্র তপস্বী বেট। আমার কি করিতে 
পারিবে | অনন্তর সম্বাহকের করুণ-ধ্বনি শ্রবণ পুর্বক অবলোকনান্তে 
বিন্মিত ভাবে কহিল, একি ! মাথুর সম্বাহকের গ্রতি খলত| ব্যবহার 
করিতেছে, কেহ নিবারণ করিতেছে না? ভাল এই দর্রক শর্মা গিয়। 
দীনহীনকে ছাঁড়াইয়। দিতেছেন | পরে গর্তিত ভাবে নিকটস্থ হইয়া, 
£ মাথুরকে অগ্রে সান্তু না করিতে হইল?) এই স্থির করিয়। কহিল, অহো 
মাথুর ! নমস্কার | মাথুর দেখিয়। কহিল কে হে দর্ুরক! নমস্কার 
নমস্কীরঃ আইস, ভাল আছ ত| দর্ুরক বলিল কি এ? মাখুর কহিল 
এই ধূর্ত আমার দশ ঘোহর খারে। দর্ুরক বালল, এই বৈ তনা, 
তুচ্ছ বিষয়) ছাঁড়িয়। দাও ছাঁড়িয়। দাও। মাথুর দর্ুরকের কক্ষস্থ জীর্ণ 
বসন আকর্ষণ করিয়া প্রন পুর্বক কহিল, ভাই সকলরে ! দেখ দেখ, 
€ এই জীর্ণ শভঙ্ছিদ্র-শৌভিত খণ্ড বস্ত্র ইহার উত্তরীয় একখানি প্রাবাঁর 
ক্রয় করিবারও সঙ্গতি নাই। ইনি আবার দশ মোহরকে তুচ্ছ বস্তু বলি- 
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তেছেন| দর্ুরক ভাচ্ছালা প্রদর্শন পূর্বক সহাঁসা মুখে বলিল ওরে 
মূর্খ ! আমি এখনি কট লিখিয় দিয়া তোকে দশ মোহর দিতে পারি, 
যাহার এশ্বধ্য থাকে সে কি ক্রোড়ে করিয়। সকলকে দেখায়? ফলতঃ 
ডৌোকে অতি ছুষ্ট ও নউমতি দেখিতেছি, তুই তুচ্ছ দশ বুবর্ণের নিমিত্ত 
পঞ্চেক্রিয়-শালী জীবপ্রধান মন্তষ্কে বথিতে উদ্যত হইয়াছিস্‌ ? অরে 
নির্মোধ ! তোর এই জঘন্য ব্যবহাবে মৃত্তিকার পাত্রস্থ বালুকারন্ধ- 
পিধানার্থ দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চৃর্ণ কর হইতেছে, অতএব তোর হিতার্থেই 
বলিতেছি ছাড়িয়। দে| মাথুর বলিল, ওহে মহাশয় ! আমি বুঝিলাম 
দশ মোহর তোমার তুচ্ছ বস্তু বটে; কিন্ত আমার তাহা মহারত্ব সম্পদৃ- 
ই জানিবে, কার্জালের রাঙ্‌তা ই সোন।| দর্ভরক বলিল, যদি এত ই 
বুঝয়াছিষ্‌ কথ শুন, আর দশ মোহর সম্বাহককে কর্ দে, এ আবার 
দাতক্লীড়া করুক| মাথুর বলিল, তাহা হইলে কি হইবে? দর্দুরক 
বলিলঃ যদি জয় লাভ করে খণ পরিশোধ করিবে । মাথুর বলিল যদি 
না জেতে ; দর্ুরক বলিল, ভবে দিবে না| মাথুর বলিল যা) যা, আর 
তোর কথায় কাঁজ নাই, যদি তোর এত দয়! হয়েছে, তুই মূর্খ দেন! 
কেন! আমি মাথুরঃ হাবা নই, তুই বেটা বড় বর্ধর | দর্ুরক কুপিত 
ভাবে বলিল, কে বর্ধর? মাথুর কহিলঃ তুই বর্ধর | দর্ুরক বলিল 
তোর বাপ্‌ বর্ধর | 
এইরূপে বিবাদারস্ত হইল | মাথুর ক্রোধ পুর্ক সম্বাহকের নাঁসি- 
কায় মু্িগ্রহার করিল। সম্বাহক মুক্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল; 
নাসিকা হইতে রুধিরধার। বহিতে লাগিল | দর্ুরক উভয়কে অন্তরিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে মাথুর তাহাকে এবহ দর্রুরক মাথুরকে প্রহার করিতে 
লাগিল | মাথুর কহিল ওরে পুৎস্চলীপুত্র ! ইহার মমুচিত ফল পাইবি। 
দদ্ুরিক বলিল তুই পথে পাইয়া আমার অপমান করিলি, কল্য যদি 
বিচারালয়ে প্রহার করিম তবে দেখবি । মাথুর ববিল আচ্ছা দেখব)) 
তুই কি করিতে পারিস করিস | দগ্ুরক কহিল কেমন করিয়। দেখবি ! এ 
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মীধুর কুপিত ভাবে চক্ষু প্রসী রত করিয়া, এই এমন করিয়।৷ দেখিব” 
এই বলিয়। মুখতর্জ করিয়া যেমন নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল, দরুরক 
ঝটিতি এক মুষ্টি ধুলি লইয়া মাথুরের অক্ষিতে নিক্ষেপ করিয়া সম্বাহককে 
পলায়ন করিতে সক্ষেত করিল। মাথুর কর-্দ্বার। নয়নযুগল প্রোগ্ন 
করিছে করিতে ও ছুর্দূরকে গালিদিতে দিতে ভূমিতে আসীন হইল 
দুঃতকর অকম্মাৎ এই অসন্তাবিত ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়। 
মাথুরের শুশ্রীষ করিতে লাগিল। ইত্যবপরে সম্বাহক পলায়ন করিল। 
দর্দুরক, “প্রধান সভিক মাথুরের সহিত অকারণে বিবাদ করিলাম আর 
এখানে অবস্থিতি কর! উচিত নহে»? এই স্থির করিয়া প্রস্থান করিল। 

এ দিকে সন্বাহক পরিত্রস্ত ভাবে কাপিতে কাপিতে বসস্তসেনার গুহ" 
সন্নিধানে উপস্থিত হইল, এবং, ইহা কোন ধনশালিলোকের নিকেতন, 
পক্ষদ্বার অনার্ত রহিয়াছে ; আপাতত; এই আশ্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ই 
প্রাণ রক্ষা করি) এই বিবেচন। করিয়া প্রবেশ করিল। বসন্তসেনা 
সম্বাহককে সভয় ও শরণাগত দেখিয়। অভয় দান পুর্বক মদনিকাকে 
দ্বার রৌধ করিতে কহিলেন । এবৎ সম্বাহককে জিজ্ঞাসিলেন, এত ভীত 
কেন, ববত্বান্ত কি? সম্বাহক কাপিতে কাপিতে কহিল আর্ষে্য ! খণদায়ে 
আমার প্রাণ যায়, অধম উত্তমর্ণ স্বধনের কারণ জীবনসংহারে উদ্যত 
হইয়াছে । বসন্তসেন। পরিচারি ীকে বলিলেন মদনিকে! দ্বার খুলিয়! 
দাও | সম্বাহক বিম্ময়াঁপন্ন হইয়। মনে মনে কহিতে লাগিল; কি 
আশ্চর্য! খণদায়ের কথ শুনিয়া ই যে দ্বারোদৃঘাটন করিতে বলিল; 
যথার্খই লোকে বলিয়া থাকে যে, যে ব্যন্তি স্বকীয় সামর্থ্য বুঝিয়। ভার 
লয়, কোন কালেই ভাহাঁর পত্তন নাই) এবৎ গহন কাননে পতিত 
হইলেও বিপন্ন হয় না। 

এখানে মাথুর নয়নদ্বয় পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল; ওরে দে: 
আমার দর্শ মোহর দে| দুযুতকর বলিল আর্ধ/! কাহাকে চাহিতে, 
ছেন) সন্বাহক এখানে নাই ১ যখন দর্দুরক নরাধম আমাদের সহিত 
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বিবাদ করিতেছিল সেই অবকাশে সে ধূর্তও পলা ইয়া গিয়াছে। মাথুর 
বলিল? যদি গ্রীণ যাঁয়। যাঁদ সর্ঝন্ধ যায়) ষদি দেশ ত্যাগ করিতে হয়) 
তাঁহাও খাকার ; গ্রতিষ্ছা৷ করিলাম, দর্ঘুরক বেটার সমুচিত দণ্ড করিব | 
আর সে মুর্খ যাবে কোথ। ! মুষ্টিপ্রহীরে তাহার ঘোণ| ভগ্ন করিয়া 
'দিয়াছি; অবশ্যই রুধিরধার| পথে পতিত হইয়াছে চল, তদ্দ ফে 
তাহার অনুসন্ধান করিব । উভয়ে রুধিরা ন্বসরণে আগনন পুর্ব্বক বসন্ত- 
সেনার ভবনদ্বারে উপস্থিত হইল | দ্ুভকর কহিল আর্ধ্য! সম্বাহক 
ব্নন্তসেন।র আবাসে প্রবেশ করিয়াছে । মাথুর কহিল, তবে আর 
চিন্তা নাই; মোহর আদাঁয় করেছি। দুযুতকর বলিল চল, অধিকরণে 
গিয়া অভিযোগ করি। মাথুর বলিল, তাহা হইলে সেধূর্ত এস্থান 
হইতে পলাইয়া যাইবে) তাহাকে কৌশলে ধরা উচিত। 

এ স্থানে বসন্তসেনা সম্বাহকের পরিচয় জিজ্ঞাসার্থে মদনিকাকে সঙ্কেত 
করিলেন। মদনিকা জিজ্ঞাসিল, আর্য! কে তুমি; কোথা হইডে 
আমিলে ; কি ব্যবসায় কর, আর কাহা হইতে ই বা এত ভীত হইয়াছ? 
সম্বীহক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিভ্যাগ্ধ করিয়া কাতর বচনে বলিল ভদ্র! 
পাটলীপুক্রনগরে আমার নিবাস, আমি গৃহপতির পুত্র; সন্বাহক-ৃততি 
আমার জীবিকাঁ। বসন্তসেনা বলিলেন, আপনি নুঝুমার কলা ই 
শিক্ষা করিয়াছেন | সম্বাহক বলিল) আর্য ! বিদ্যা বলিয়া শিখিয়া- 
ছলাম এই ক্ষণ কপাঁলক্রমে জীবিকা হইয়। উঠিয়াছে। মদনিক| 
বলিল, আপনি অতি নির্কেদ গ্রকাঁশ করিয়াই উত্তর প্রদান করিলেন) 
হার পর তার পর্‌ | সম্বাহক বলিল, পরে দেশভ্রমণকারীদিগের 
[খে শ্রবণ করিয়া অপূর্ব দেশ দর্শনে কুতুহলী হইয়! এই নগরে আগরম- 
নান্তে এক মহাম্বভাবের নিকটে স্বরৃত্তিসেবক হইয়াছিলায় | সেই 
হানার গুণগ্রাম এক মুখে বর্ণন কর। সাঁধা নহে। ভাঁদ্বশ প্রিয়দর্শন, 
চাছুশ শ্রিয়তাষী ও ভাছুশ শরণাঁগতবতসল ধরাতলে আর নাই 1), 
তনি পরোপকার করিয়া কখন নিজ মুখে ব্যক্ত করেন ন|) কেহ অপ- ও 
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কার করিলেও ম্মরণে রাখেন না) অধিক কি, তিনি দাক্ষিণা গুণে শরীর 
ধারণ কেবল পরোপকারার্খেই বিবেচনা করিয়া থাকেন | মদনিকা 
বসন্তমেনীকে কহিল আর্ষ্য! কে আবার তোমার হ্ৃদয়বল্লভের গুণ- 
নিচয় হরণ করিয়৷ উ্জয়িনীকে অলগ্কত করিতেছে! বসন্তসেন| 
আহ্লাদিত৷ হুইয়া বলিলেন, সাধু মদনিকে সাধু, আমিও মনে মনে এ 
কথা ই আন্দোলন করিতেছিলাম| মদনিকা পুনর্ধার সম্বাহককে জিজ্ঞাস 
করিল আর্ধয ! তার. পর. তাঁর পর. | সম্বাহক বিল? পরে সেই সদা- 
শয় স্বাভীবিক বদান্যতাগুণে অভিরিক্ত দান করিয়া এখন--এই 
অর্দোক্তি করিবা মাত্র, বসন্তসেনা বাস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, কি 
দরিদ্র হইযাঁছেন? সম্বাহক চমৎকুত হইয়া বলিল, না বলিতে বলি- 
তেই কিরূপে বুঝিলেন? বসন্তমেনা কহিলেন এস্কলে আর অধোধা 
কি? একাধারে গুণ ও বিভব প্রায় ছুর্লত, দেখুন, অপেয় জলাশয়ে ই 
অধিক জল থাকে | মদনিক| জিজ্ঞাসিল আর্ধ্য | সেই গুণধনের নাম 
কি? সম্বাহক,বলিল) ভদ্রে! কোন ব্যক্তি সেই মহাত্মাকে ন। জানে! 
তিনি শ্রেষ্টিচত্বরে বাস করেন, ভীহাঁর শ্লীঘনীয় নাম আর্ধ্য চারুদত্ত। 
বসন্তসেন। শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া আসন হইতে 
উথথান পুর্বক'কহিলেন আর্ধয! ইহা আপনারই গৃহ, পরকীয় জ্ঞান 
করিবেন ন। | আর যে কোন বিষয়ের নিমিত্ত ভ'ত ও চিন্তত হইয়া- 
ছেন) তজজন্য ব্যাকুলতার-আবশ্যকত। নাই) নিরুদ্বেগ্ে বিশ্রাম করুন| 
মদনিকে ! আর্ধকে আসন দ1ও১ ব্যজন লইয়। বীজন কর) বোধ হই- 
তেছে বিদ্রুত ভাবে দ্রুত আগমন করায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন | 
সম্বাহক বিম্ময়চকিত হইয়। ভাবিতে লাগিল, এ কি ! আধ্ধ্য চাঁরুদত্বের 
নীম কীর্ভনে আমার এত আদর ! হে দয়ানিধান, আর্য্য সার্থবাহ! 
ভূমগুলে তুমিই একা জীবিতের মধ্যে গণা, অনোরা| তস্তের ন্যায় নিঃশ্বাস- 
'বন্ত মাত্র। পরে বলিল, আর্্যে! ভাল আমি বাসতেছি আপাঁন আসন 
পরিগ্রহ করুন, দীঁড়াইয়। ক্রেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। বমন্তসেন। 
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আমীন হইয়া জিদ্ঞাসিলেন, আর্ঘ। ! আপনকার উত্তমর্ণ এখন কোনু 
স্থানে আছে? সপ্ধাহক বলিল, সৎকর্ধমাই সজ্নের সম্পদৃঃ কাহার ধন 
চির স্থির থাকে? ফাঁহারা অর্চনা করিতে জানেন, অবশ্যই তাহারা 
অু্টনার বিশেষ বিধিও অবগত থাকেন | বসন্তমেন। বলিলেন, তাঁর, 
পর | সম্বাহক বলিল সেই মহাঁক্সা আমাকে স্বরভিপরিচারক করিয়া- 
ছিলেন, পশ্চাৎ তীহাকে বিভ্তহীন ও চরিত্রমাত্রীবশিষ্ট দেখিয়। 
জীবিকা নির্াহের নিশিত্ত দাতক্কীড়। অবলম্বন করিয়াছিলাম, পরে 
ভাগখেয়-বৈষমো ছুরোদর-মুখে সর্ধস্ব নিক্ষেপ করিয়। এইক্ষণ দর্শ সুবর্ণ 
হারিয়াছি। দ্বাতীসক্ত লোকেরা সহজেই হিতাহিত বোধশুন্য, অতএব 
যাহ। ভাল হয়ঃ যাহাতে এ যাঁতা পরিত্রাণ পাইঃ দয়। করিয়া কোন 
উপায় করিলে কুতার্থন্মন্য ও চিরক্রীত হইব | বসন্তসেন| বলিলেন মদ- 
নিকে ! বাঁস পাদপ স্থাণু তুল্য বিশ্বঙ্খন হইলে বিহঙ্ঈমদিগকে সহজেই 
ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রষণ করিতে হয়। যাহা হউক» এই আর্ধ্যই 
দিলেন, ইহ! জানাইয়। সতিক দৃযতকরকে এই হস্তাতন্ণ দিয়া আইস, 
এই বলিয়া! হস্ত হইতে কটক উন্মোচন করিয়। মদনিকীর করে সমর্পণ 
করিলেন । 

এখানে মাথুর দুতকর) মন্বাহকের কৌন উদ্দেশ না পাইয়। ও কন্ত- 
ব্যতাঁবিমুঢ় হইয়। কহিতে লাগিল» হায় ! উৎসন হইলাম, সর্বনাশ 
হইল, সম্বাহককে কি রূপে ধরিব, কেমন করিয়।ই বা দশ বুবর্ণ আদায় 
করিব | মদরনিকা কটকহস্তে বহির্গত হইয়। দর্শনান্তে মনে মনে বিতর্থ 
করিতে লাখিল, যখন এই ছুই ব্যক্তি উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বিকল 
চিত্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যা করিতেছে, যখন বিশেষ রূপে ইহাদের 
বিতর্ক করিবার ভীব প্রকাশ পাইতেছে, ও যখন আমীদের দ্বারদেশে 
নেত্রপাত করিয়া বিলাপ ও পাঁরভাপ করিতেছে, ভখন ইহার। ই সেই 
সতিক দ্যুতকর» সন্দেহ নাই | নিকটে গ্রিয়া কহিল আপনা দিগকে) 
প্রণাম করি | মাথুর) সুখলাত হউক ৰলিয়। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন 
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পুর্মক আশীর্ধাদ করিল। মদনিক। জিজ্ঞাস! করিল আপনাদিগের 
মধে/ কে সভিক? মাথুর বলিল-_ 
কে তুমি র্মণি, কহ স্ুবদনি, 
কাঁহাঁর কামিনী হও। 
চারু চিহ্ন ধরে, রুচির অথরে» 
মধুমাঁখ। কথ! কও ॥২৩৩, 
কহ গুণবতি ! শুনিবারে অতি) 
আকুল হয়েছে মন। 
কোন মনোরথে, এসেছ এ পথে, 
সভিকে কি প্রয়োজন ? ॥৩৩ 
কারে রত্ুধন১ করে অন্বেষণ, 
বল দেখি বিধুমুখি | 
সবে তারে চায়, জীবন জুড়ায়, 
পাইলে পরম সুখা ॥ ৩% 
ক ীর প্রায়) দেখি হে তোমায় 
দেখ বিচীরিয়। মনে । 
ন। বুঝে স্ববলঃ বলে সে সবল, 
সকল অবল জনে ॥ ৩৫ 
হইয়। সবলাঃ বুঝিয়া অবলা, 
যদি হে অবলা হবে। 
নহ যে অবলা) মিছে তাহা বলা; 
বল মে অবলা হবে ॥ ৩৩ 
যাহ! হউক) আমার টাঁক। কড়ি নাই) তুমি স্থানান্তরে প্রস্থান কর। 
মদনিক! হাসিয়া বলিল) যদি এমনই না বলিবে, যদি এমত স্বভাবই না 
হইবে, তবে দ্ুভঙীড়ায় প্রবৃত্ত হইবে কেন? সে যাহা হউক) তোমা- 
দের কেহ অধমর্ণ আছে? মাথুর বাস্ত সমস্ত হইয়া! বলিল হী হী আছে 
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আছে, সম্বাহক আমার দশ মোহর ধারে কি তার? মদনিকা বলিল, 
তাহার খণপরিশোধার্থে আমাঁদের আর্ধা। এই হস্তাভরণ)--না, ন।১ সেই 
বাক্তিই এই হস্তাভরণ দিলেন) গ্রহণ কর, এই বলিয়া সমর্পণ করিল। 
মাথুর হৃন্ট চিত্তে গ্রহণ করিয়। কহিল, তোমার মঙ্্ল হউক, সুখে থাক । 
ভদ্রে তুমি সেই ভদ্রসস্তানকে বলিবে “তোমার খন পরিশোধ হইল, 
পুনর্বার আসিয়া দ্যুতক্কীড়া ক?” এই বলিয়। প্রস্থান করিল । 
মদনিকা বসন্তসেনার সমীপে আসিয়। বলিল, আর্য! হস্তাভরণ 
পাইয়া মভিক দ্যতকরের! সন্তষ্ট চিত্তে প্রস্থান করিয়াছে | বসন্তসেন। 
সম্বাহককে বলিলেন, আর্ঘ। ! যদি ইচ্ছ। হয় এখন আপনি বন্ধুগণের 
ছুর্ভীবন! দ্র করিতে গ্ৃহে যাইতে পারেন | সম্বাহক বলিল, আর্ষ্যে ! 
যদি আমাঁর এই অসীম ও অতুল উপকার করিলেন, ভবে আমার ইচ্ছা 
যে আপনকাঁর পরিচারিকাকে সম্বাহন-বিদ্যায় পারগ করিয়া যাই। 
বসন্তসেনা। বলিলেন, ধাহাঁর নিমিত্তে এই কলা শিক্ষা! করা আবশ/ক, 
উাহারই আপনি পুর্বে শুশ্রীষ। করিয়াছেন, পুনর্ধার তংসদীপে তৎপদে 
প্রতিষ্ঠিত থাকেন ইহাই আমার গ্রার্থনা | সম্বাহক? উত্তম কৌশলেই 
প্রত্যাঁদিষ্ট হইলাম; কিবূপে এই মহোপকারিণীর প্রত্যুপকার করিব, 
মনে মনে এই চিন্তা করিয়। কহিল, আর্ধে ! এই দুরাস্মা, ঘুত্তকর-কৃত 
অবমাননায় আমার মনে অভিশয় ঘৃণ। হইয়াছে এইক্ষণ প্রতিজ্ঞ। করি- 
লাম, দৃযতক্রীড়ায় বিসর্ঘন দিয় অদ্যই শাক্যশ্রমণিক হইব, মায়াময় 
সংসারের মোহজালে জলাঞ্জলি দিয়। অনন্যকর্ম্মা হইয়। সর্ধথ। পরমাথ- 
সাধনে যন্ত্র পাইৰ ও মেই অশরণশরণ বুদ্ধের উপাঁসনাতেই জীবন|ব- 
শিউ কাল যাপন করিব | অতএব “দ্যুতক্রীড়ক সম্বাহক যতিধর্ঘ্াবলগধী 
হইয়াছে” এই কথাটি আপনি ন্মরণে রাখিবেন| বসন্তসেন। হাসয়। 
বলিলেন, আর্ধয ! অধিক নাহসের আবশ্যকতা নাই, পরিবারের সহিত 
জীবনযাত্রা! নির্ধাহ করাই গৃহস্থদিগের অত্যুত্তম ধর্ম ও পরম সুখ | 
সম্বাহক বলিল, আর্ষ্য ! আর আমাকে নংসারজালে জড়িত থাকিতে 
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অন্ুরোধ করিবেন না, আজি অবধি আমি যোগপথের পথিক হই- 
লাম) কদাঁচ আর এ কথার অন্যথ| হইবে ন। ! এই বলিয়। আশীর্বাদ 
করিয়। বিদায় হইল এবৎ যাহা সকল লোকের বীভৎস যাহা 
অশেষ দোষের আঁকর, দৃতক্ষীড়া তাহাই আমার হ্বটাইয়াছিল, সম্প্রতি 
ণপরিশোধ হইবায় বিপদসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম, অকুভো- 
তয়ে ও অসস্কৃচিত চিত্তে রাজপথ বিহারে সমর্থ হইব | এই বলিয়। 
প্রন্থান করিল| 
অনন্তর বসন্তসেনার হস্তিপক ব্যস্ত সমস্ত ও প্রহ্ষ ভাঁবে উপস্থিত 
হইয়। কহিল, আর্ধ্যে! আজি এক অন্ভুত ঘটনা হইয়া গেল আপন- 
কার স্তস্ততগ্রকনীমা দুরন্ত দস্তী আলানস্তস্ত তগ্ন করিয়া ফুল্ল নলিনীবনের 
ন্যায় নগরে প্রবেশপুর্বক তীষণ তাবে রাজপথে উপস্থিত হইয়াছিল, 
পরে এক পরিব্রাজকের দণ্ডকুপ্ডিকাভাজন ভগ্ন করিয়৷ তীহাকে দন্তান্তরে 
ধারণ করিল, শদনস্তর নগরস্থ প্রায় সমস্ত লোকই উপস্থিত ও ত্রস্ত 
হইয়। সন্্যাসীর প্রাণবিনাশ সষ্তাবনায় করুণধ্ৰনি করিতে লাগিল) আঁমি 
কোন উপায় ন। দেখিয়। সত্বরে আপণ হইতে অয়োঘন আনয়ন পুব্বক 
কৌশলে ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ হইয়। সেই মত্ত করীকে আয়ত্ত করিলাম, 
এবৎ ভৎপরে সেই য্তব্রতকেও অক্ষত শরীরে মোচিত করিয়াছি। 
অনন্তর জনভার মধ্য হইতে এক সাধু পুকষ শত শত সাধুবাদ 
প্রদান করিলেন, এবৎ নিজ অঙ্গে আতরণস্থান শূন্য দেখিয়! উদ্ধদফটে 
দীর্ঘ নিশ্বীস পরিজ্যাগণুর্ধক আমার অঙ্গে এই প্রাবারক ফেলিয়। 
দিলেন। বসন্তসেন। বলিলেন, কর্ণগুরক ! বড় অন্ভুত ও প্রশৎসনীয় 
কার্ধ্য করিয়াছ, আমার বারণ কর্তৃক গ্রাণহিৎসাঃ বিশেষতঃ চতুর্থাশ্র- 
মীর বিপত্তি অবশ্যই মহাঁপান্তকের আম্পদ হইত সন্দেহ নাই, আমিও 
ভোমাকে পুরস্কার দিতেছি, পরস্ত অগ্রে দেখ দেখি এ প্রাবারকে জাতী- 
€ কুকুমের পরিমল আছে কিনা! কর্ণগুরক বলিল, আর্ধেয ! দ্বিরদ-মদ- 
, গন্ধে তদ্গন্ধ অনুভব হইতেছে না| বসন্তসেনা বলিলেন, ভবে বস্ত্র 


তৃতীয় অস্ক। ৫9 


লখিত নান পাঠ করিয়া দেখ | কর্ণপুরক কহিল আপনিই পাঠ করুন 
1ই বলিয়। বসন্তসেনার আসনে স্থাপন করিল । বসন্তসেন| প্রাবাঁরকে 
টারুদত্বের নাম দৃষ্টি করিয়া সম্গৃহ মনে ও আগ্রহাভিশয় সহকারে 
মৃহণপুর্ধক নিজ গাত্র আরৃত করিলেন | এবং কর্ণপুরককে কর্ণকুগ্ডল 
পনদাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন) কর্ণপুরক ! এখন সেই মহাআ্ কোথায় 
াছেন? কর্ণপুরক বলিল সম্মুখবর্তি রাজবত্দিয়া ভবনে যাইবার 
টপক্রম করিতেছেন | বমন্তসেন। কর্ণপৃরককে বিদায় দিয়! চারুদত্তদর্শন- 
1সনাঁয় মদনিকাকে সমভিব্যাহীরে লইয়া স্বরিত পদে উপরিতন 
[লিন্দে আরোহণ করিলেন | 


তৃতীয় অঙ্ক। 


এই কাঁলে এক দিন সাথবাহের ভৃত্য বন্ধীমানক নিশ্চিন্ত মনে চিন্তা 
করিতে লাগিল*_- 
দাসে দয়াবান্‌ সদা সদায় স্বামী । 
যদিও নির্ধন) তবু ভাল বলি আমি ॥3 
ধন মদে মত) কথ! কয় গর্বময় | 
এমন প্রভুর কাঁছে থাকা তাল নয় ॥২ 


যাহা হউক--- শস্যলোতি বষে বাঁধ! দিয়ে রাখা যায় না| 
পরস্ত্রী রসিকে বাঁধা দিয়ে রাখা যায় না ॥৩ 
জুয়াতক্ত জনে বাঁধ। দিয়ে রাঁখা যাঁয় না । 
স্বাতাবিক দোঁষে বাঁধ। দিয়ে রাখ। যায় না ॥৪ 
আর্ধ্য চারুদত্ সাধারণ নাট্যশশীলায় সঙ্গীতশ্রবণে নিমন্ত্রিত হইয়। 
অনেক ক্ষণ গমন করিয়াছেন, অর্ধীরজনী অভীত হইল এখনও আগমন 
করিলেন ন। ) যাহ! হউক, বহিদ্বণর গৃহে গিয়। শয়ন করিয়। থাকি | 


৫২ বসস্তসেনা । 


এখানে সঙ্গংতসত। ভঙ্গ হইলে চারুদত্ত প্রস্যাগমন করিতে করিতে 
কহিতেছেন, আহা! ! রেভিল কি মনোহর গাঁন করিল ! বীণাটী অসমু- 
ড্রোথিত রত্বই বলিতে হইবে | বোধ হয় সঙ্গীতশ্রবণে আপামর 
সমস্ত লৌকই সন্তুষ্ট ও মোহিত হইয়াছে। সর্কাঁলমিত্র মৈত্রেয় সমভি- 
ব্যাহারেই ছিলেন, কহিলেন) বয়সয ! চল ত্বরায় গৃহে যাই | চাঁরুদস্ 
তদ্ধচনে উত্তর না দিয়। পুর্ধবৎ সহ্য মনে কহিতে লাগিলেন, আহাঃ 
রেভিল কি অপুর্ব সুমধুর গানই করিল। মৈত্রেয় আর সহ্য করিতে ন। 
পারিয়। বলিলেন, বয়সা ! মন্বষা যদ্দি কাঁকলী-রবে গাঁন করে) জ্ীজাডি 
যদি সংস্কৃত ভাষ। পাঠ করে, উভয়ই আমার তাল লাগে না; উহ 
নিতান্ত হাঁস্যাম্পদ, সুতরাঁৎ হীস/ ন। করিয়| থাকিতে পারি না | চারু- 
দন্ত বলিলেন) বয়ময ! রেভিল ঈদ্বশ রসভাব-রাগান্বিত স্থললিত গাঁন 
করিল তথাচ তুমি পরিতুষ্ট হও নাই? 
সে গীত মধুর অতি, হৃদয়রগ্ন হে, হৃদয়রগ্ীন | 
ফুট, সম, সুললিত, গলার ভূষণ হে, গলার ভূষণ ॥ € 
ভাল লয় বিশোধিত, রূস-ভাঁব যুভ হে, রস-ভাঁব যুত। 
তাহার স্বরের কাছে, ছার পিক-রুত হে, ছার পিক-রুত ॥ ২৬ 
মধুর, মধুরত্বর-স্বর কি তেখন | 
সে বিন। সে কণা খরে না হেরি এমন ॥৭ 
যে ভাবে যেভাবে তার রাগ ভাব লয়। 
অচল, অচল সম, সেই ভাবে রয় ॥৮ 
মৈত্রেয় তদ্চনে আস্থা ও অনুমোদন না করিয়া কহিলেন, প্রি 
বয়স্য ! আপণাস্তর-রথ্যায় শ্ব্ণও সুখে নিদ্রা যাইতেছে, অতএব চ 
ত্বরায় গহে গিয়া শয়ন করি ; বিশেষতঃ ভগবান্‌ শর্করীশ্বর তিমির 
নিকরকে অবসর দিয়াই যেন অন্তরীক্ষপ্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইতে 
ছেন, দেখুন চরম-গিরি-গুহ প্রবেশের আর অধিক অপেক্ষ। নাই 
চারুদর্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন যথার্থ বলিয়াছ। তমিঅপুঞ্ 
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অবকাশ দিয়া কলানিধি জলাবগাঢ় বনদ্বিপের তীক্ষ বিষাণের ন্যায় 
কলাঁবশিষ্ট রহিয়াছেন | 

এইরূপ কথোঁপকথন করিতে করিত্তে ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন | 
মৈত্রেয় আহ্বান করিলে ব্ধমানক দ্বারোদতাটন করিয়া অতিবাদনান্তে 
বিভৃষ আসন প্রদর্শন করিল | উভয়ে উপবেশন করিলেন | মৈত্রেয় 
কহিলেন বন্ধমানক ! পাঁদ-ক্ষালন-জল-দানার্যে রদনিকাকে জাগরিভা 
কর। চারুদত্ত সাণুকম্প হৃদয়ে বলিলেন, নিদ্রিত জনে আর প্রবোধিত 
করিবার প্রয়োজন নাই। বধ্ধমানক সলিল আনয়ন করিল | চারুদন্ত 
চরণ ক্ষালন করিয়। মৈত্রেয়কে বারিদানার্থে বর্ঘমানকের প্রতি আদেশ 
করিলেন | মৈত্রেয় বলিলেন আমার আর পা খোবার প্রয়োজন কি! 
এখনি ভ আবার ভূমিতে গর্দতের ন্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে? বদ্ধ" 
মানক বলিল আর্ধ্য! ব্রাহ্মণ তুমি, পাদক্ষালন করা টা উচিত হয়| 
সৈত্রেয় বলিলেন যেমন সকল সর্পের মধ্যে ডুগুঁত, আমিও ভেমনি 
মকল ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণ | বদ্ধমানক বলিল ভধাপি পা ধোয়। 
ট। অনুচিত নহে । জলদান পূর্বক বসন্তসেনার অলঙ্কারতাগ প্রদান 
করিয়। কহিল আর্ধ্য মৈত্রেয়! এই অলঙ্কারগুলি দিবসে আমার, ও 
রজনীতে ভোমার নিকটে থাকিবার আদেশ, অতএব গ্রহণ করুন | 
টমত্রেয় গ্রহণ করিয়া কহিলেন ইহ। আজিও আছে? উদ্জয়িনীতে কি 
চোরও নাই? বয়স্য ! অলঙ্কারগুলি অন্তঃপুরে পাঠাইয়। দি। চাঁরু- 
দত্ত বলিলেন সখে ! অপর নারীর ভূষণ অন্তঃপুরে প্রেরণ করা উচিত 
নহে) যাবৎ তাহীকে সমর্পণ কর! না হয় স্বয়ংই যত্তৃপুর্বক রক্ষণাবেক্ষণ 
কর। বলিতে বলিতে হার নিত্রাবির্তাৰ হইল। টমত্রেয় জিজ্ঞা- 
সিলেন, বয়স্য ! নিদ্রীবেশ কি হইয়াছে? তবে আমিও ঘুমাই | 

অধিক রাত্রি জাগরণ জন্য উভয়ে অনভিবিলন্বে গ্রগাঁট় নিদ্রায় 
অভিভূত হইলেন। এমভ সময়ে শয়নাগারের পশ্টান্ডাগে শর্কিলিব 
নাম। এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল | নভোমগুলে নেত্রপাভ করিয়। সহ - 


৫৪ বশস্তসেনা। 


চিন্তে কহিল, আহা এই যে ভগবান মৃগলাঞ্জন চরম[চল-চুড়াবলম্বন 
করিতেছেন) বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আঁমাঁর কার্ধ্য-সৌকর্ধ্যার্থই এ 
ঘটন। উপস্থিত বলিতে হইবেক, যাহা হউক, রৃক্ষবাঁটিকাঁপরিসরে সন্ধি 
খনন করিয়া মধ্যম গ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়াছিঃ এইক্ষণে চতুঃশালায় 
সিঁধ দিয়। গৃহ প্রবেশের উপায় দেখি। অনন্তর সন্ধিখননের "স্থান 
নিরূপণ ও কি প্রকারে কীদ্বশ সন্ধি খনন করা কর্তব্য স্থির করিয়া 
কার্ধ্যারস্তের উপক্রমে-_ 
নমে। নমো। বরদায়, কুমার কার্তিকেয়ায়। 
কণক-শক্তয়ে নমো নমঃ | 
নমে। নমে। ব্রঙ্গণ্যায়ঃ দেবায় দেবত্রতায়ঃ 
ভাস্কর নন্দিনে নমো৷ মম ॥ 

নির্ধিঘ্বে সন্ধিচ্ছেদন পরিসমাপ্তি ও ইউসিদ্ধির কামনায় এই মঙ্গলা- 
চরণরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া কহিল» যোগীচার্ময মহাঁশয়কে নমস্কীর করি, 
আমি ভাহার প্রথম শিষা, তিনি পরিতুষ্ট হইয়। আমাঁকে এই যোগ- 
রচনা প্রদান করিয়াছেন ; আহা ! যোগরোচনার কি অনির্বচনীয় 
মহিমা ! অঙ্গে লেপন করিলে নগররক্ষিগণ দেখিতে পায় না, এবৎ 
শরীরে কেহ শক্্রাঘাত করিলে অনিষ্ট করিতে পারে নী। এই 
বলিয়। সর্ধাক্ষে যোগরোচনা লেপন করিয়৷ সন্ধিথননে প্রবত্ত হইল। 
সহসা ব্যগ্র মনে কহিল হায়! কি করিয়াছি! ধিক; আমাকে; 
প্রমাণস্তত্র বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি; কি করি! ক্ষণকাল অনুধ্যান 
করিয়। কহিল, তাল, এই যন্ঞৌপবীত ই প্রমীণসুত্র হইবেক, ্রহ্স্থত্র চী 
ব্রাহ্মণের, বিশেষতঃ মাদশ জনের পক্ষে যে কত উপকারী, বর্ণন 
করা যায় না, ইহা দ্বারা ভিত্তি পরিমীণ করা যাইতে পারে, সন্ধি- 
মুখে সংলগ্ন করিয়া বলয়াদি অলঙ্কার আকর্ষণ পুর্ধক ঘুচাইয়া লওয়] 
যাইতে পারে, এবং কাঁটভুজগে দংশন করিলেও পরিবেষ্টন করিয়া 
বিষ কাঁধিয়। রাখ। ফাইতে পারে | নবগুণের যে কতগুণ, এক মুখে 
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ূ 
বর্ণনা কর| যায় না) মূর্খেরা অসথখ্যগুণ নাম ন| দিয়া, ন। বুঝিয়া। ই 


ইহাকে নবগুণ বলিয়াছে। উপবীত দ্বারা ভিত্তি পরিমাণ করিয়া 
খননে প্রব্বত্ব হইল, ক্ষণকাঁল পরে “দেখিয়া কহিল একমাত্র ইত্টক অব- 
শিষ্ট আছে | বলিতে বলিতে হঠাৎ কম্পিতকলেবর হইয়া কহিল আঃ) 
'কি গ্রমাদ ! বিষধরে আবার দৎশন করিল, অথবা যেমন কর্ম তেমনি 
ফল, দুক্ষর্ষ্রে গতি ই এই, বোঁধ হয় বিধাভ। ই ঈদ্বশ ঘটনা ঘটাইয়। 
থাকেন ; বুঝি তিনি ই কাঁলসর্পরূপ ধারণ করিয়া আমার এই পরাপকার 
পাপের প্রতিফল দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপবীভে অঙ্গ,লি বন্ধন ও 
মক্ত্রষধ দ্বারা চিকিৎস| করিয়া! বলিল এখন কতক তুস্থ হইলাম| কি 
আশ্চর্যয১ £ শ্রেয়াৎসি বহুবিদ্বানি ” প্রার্থিতসিদ্ধি বিষয়ে পদে পদে 
বিপদ্‌ ঘটনা উপস্থিত হয়ঃ যাহ! হউকঃ বিলম্ব করা বিখেয় নয়, কার্যয- 
বিশেষ সত্বরে শেষ করিঃ এই বলিয়। খনন করিতে লাগিল । ক্ষণকাঁল 
পরে দেখিয়। কহিল হায়! গৃহাভান্তরে যে প্রদীপ জ্বলিভেছে ! আহা, 
চতুঃপার্থে অন্ধকার, মধ্যে এই সুবর্ণবর্ণ৷ দীপশিখা সন্ধিযুখে বিনির্গত 
হইয়। কষে নিবেশিত হিরণারেখার ন্যায় অপুর্ব শোভা বিস্তার করি- 
ভেছে। অনন্তর সানন্দ মনে) সিঁদ কাঁটা ত হইল* এখন প্রবেশ করি, 
না, প্রথমে স্বয়ং প্রবেশ করা উচিত নহে, কি জানি; যদি কেহ 
বিদিতবৃত্বান্ত হইয়। গুহমধ্য সন্ধির পার্থেঁআস'ন থাকে, ভাহ| হইলেই 
ত সর্ধনাশ, অগ্রে প্রতিপুরুষকে নিবেশিত করা কর্তবা এই বলিয়া 
কাষ্নির্ম্িত প্রতিপুরুষকে সন্িমুখে প্রবেশিত করিয়া কহিল, বোথ হয়, 
থহে কেহ ই নাই, প্রবেশ করি; নমঃ কার্তিকেয়ায়) বলিয়া প্রবিষ্ট 
হইল| চতুর্দিক অবলোকনান্তে কহিল, ছুইটি পুরুষ শয়ন করিয়া আছে, 
নিদ্রিতের ন্যায়ও দেখিতেছি) ভাল, আত্মরক্ষার্থে প্রথমতঃ দ্বার খুলিয়া 
রাখিতে হইল | নিঃশবপদসঞ্চারে গমন পুর্ধক দ্বারোদ্ঘাটনে গ্রতত্ত 
ইইয়া, “এ কি, জীর্ণ গুহ বলিয়। কপাঁটে শব্দ হইতে লাগিল ? ভীল) জল ' 
দিতে হইল” এই বলিয়া সলিল আহরণ পুর্ধক সেচন করিয়া, কি উৎ- 
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পাত! কপাটমতলগ্ন বারি ভূভলে পতিত হইয়া যে শন্দ করে। পরয়ঃ- 
সেচন রহিত করিয়। পৃষ্ঠ দেশে ভর দিয়া কষ্ট সৃষ্টে দ্বারোদ্ঘাঁটন 
করিল, পরে ভাবিল) এখন পরীক্ষা! করি) ইহীরা কপট-নিদ্রিত, কি পর. 
মার্থতই সুযুপ্ত হইয়াছে । বিকট মুর্তি, মুখতঙ্ষি ও প্রহারোদামাদি 
দ্বারা ভয় প্রদর্শন এবং অন্যান রূপে পরীক্ষ। করিয়া কহিল প্রকৃত ই 
নিদ্রিত হইয়াছে । যে হেতু 

গাঁঢ়তর নিমীলিত নয়নযুগল | 

বারেক না নড়ে, যেন হয়েছে বিকল ॥ ১০ 

নিঃশ্বাস বহিছে "ঘন দীর্ঘ অতিশয় | 

নড়িছে প্রমাণাঁধিক, উদর হৃদয় ॥ ১১ 

শরীরের সন্ধি সব শিথিল হয়েছে। 

অচৈতন্য ভয়শূন্য পড়িয়। রয়েছে ॥ ১২ 

বুকে মুখে স্বেদজাল দেখিতে শৌভন। 

কটিতে নুদ্ব্ঢ নহে বসনবন্ধান ॥ ১৩ 

পড়িয়াছে হস্ত পদ শষ্যার বাহিরে | 

রহিয়াছে শব-সম, নাহি পাশ ফিরে ॥ ১২ 

সম্মুখে হ্বলিছে দীপ, গ্রচণ্ড আকারে । 

ছলনিদ্র হইলে কি সহিবাঁরে পারে ?॥ ১৫ 

তদনন্তর কোথায় কি আছে দোঁখবার নিমিত্ত চতুর্দিক নিরীক্ষণ 

করিয়। কহিল) এ কি! নানাবিধ সঙ্গীভযন্ত্র যে দেখিতেছি» এ মৃদক্গ? 
ও দিকে পণব) এ দিকে বীণা, এখানে বংশ এব ওখানে কতকগুলি 
ুস্তকও ছুট হইতেছে; ইহা নাটটযাচার্য্ের গুহ না'কি! আর কিছুই 
যে দেখিতে পাই না, সত্যই কি এব্যক্তি বিত্তহীন1 কেবল বৃহৎ 
অট্রীলিকা দেখিয়াই প্রবেশ করিয়াছি? অথবা৷ রাজতয়ে বা চৌরভয়ে 
ভূমিতে সম্পত্তি সকল প্রোধিত করিয়া বা রাখিয়াছে ? স্মিত মুখে? 
শর্কিলক শর্মার কাছে কি প্রোথিত বস্ত গুপ্ত থাকিবে? এই বলিয়া 
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যষ্টির অগ্রভাগ দ্বার! পরীক্ষ। করিয়া কহিলঃ না, কোথ1ও কিছু পোত। 
আছে এমন অন্ুভব' হয় না, যথার্থ ই এ ব্যক্তি দরিদ্র) তবে আর এখানে 
থাকিয়। কি ফল, এখনও রজনী আছে, স্থানান্তরে গিয়। চেষ্টা পাই। 
রর শর্বিলক মনে মনে এতদ্রপ আলোচনা করিতেছে এমত সময়ে 
মৈত্রেয সহসা স্বপ্ন দেখিয়! স্পন্টাক্ষরে কহিতে লাগিলেন, প্রিয় বয়স্য ! 
গৃহে যেন সন্ধি-খনন দুষ্ট হইতেছে, তক্কর যেন প্রবেশ করিয়াছে, তা 
এই সুবর্ণভী্ড তুমি লও» আমার নিকটে রাঁখ। উচিত নহে। শর্ষিলক 
সশঙ্ক মনে স্তস্তুবত স্থিরভাবে থাকিয়। মনে মনে কহিল এই ব্যক্তি বুঝি 
জানিতে পারিযাছে ; এবৎ আপনার। দরিদ্র বলিয়। আমাকে উপহাস 
করিতেছে; তবে ইহীকে যমাঁলয় পাঠাই, বিদ্রুপ করা বাহির করিয়। 
দি, অথব। লদ্বুচেতাঃ বলিয়া স্বপ্নই ব। দেখিতেছে ? এই বলিয়া বিশে- 
যরূপ বিলোঁকনান্তে বলিল, এই যে যথার্থ ই বটে, জর্জর-শাচী-খণ্ডে 
নিবদ্ধ দীপগ্রভায় উদ্দীপিভ কতকগুলি হিরখায় অলঙ্কার দৃষ্ট হইতেছে, 
তবে লওয়! ষাউক। ক্ষণকাল চিন্ত। করিয়। কহিল, না কর্তব্য হয় নাঃ 
তুল্যাবস্থ ভদ্র সন্তানকে পাঁড়। দেওয়া উচিত নহে, এ স্থান হইতে যাই | 
টমত্রেয় পুনর্বার কহিলেন বয়স্য ! তোমাকে গোত্রাক্মণের দিব্য, 
সুবর্ণভাণ্ড গ্রহণ কর | শর্ষিলক মনে মনে) গো ত্রাহ্মণের' দিব্য লঙ্ঘন 
কর! মহাপাপ, কি করি লইতে ই হইল, কিন্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে। সমীপ- 
গমনে সহম| সাহস করা অনুচিত। পরে আগ্নেয় কীঁট দ্বারা দীপ 
নির্বাণ করিয়। কহিল» কি অন্ধকার! অথবা। চতুর্ধেদবেস্তা অগ্রতিগ্রাহক 
্রান্ধণের পুন্র শর্রিলক শর্দদীর কাছে অন্ধকার আবার কি করিতে 
পাঁরিবেক? এইক্ষণ এই ব্রাঙ্গণের অনুরোধ রক্ষ। করি, এই বলিয়া নিঃ- 
শব্দ চরণে গমন পুর্বক অনুভব করিয়। অলঙ্কারভাণ্ডে সব্য হস্ত প্রদান 
করিল। মৈত্রেয় বলিলেন, বয়স্য! তোমার অগ্রহস্ত এত শীতল 
কেন? শর্িলক ভীত ও বিরক্ত হইয়। আঃ কি আপদ্‌! দ্বারোদ্‌ ঘাট- 
নার্থে সলিল গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখনও হাত শীতল ও আর্র রহি- 
৮ 
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যাছে? কক্ষাত্যন্তরে কর গ্রদানপুর্বক উঞ্ণ করিয়া সশঙ্ক ভাবে গ্রহণ 
করিল। এমত্রেয় বলিলেন) বয়স্য! তুমি গ্রহণ করিলে? শর্বিলক 
মনে মনে কহিল? ত্রান্মণের অসম্থরৌথ লঙ্ঘন কর। অনুচিত বোধে গ্রহণে 
বাধা হইলাম) এই বলিয়া অনতিপরিস্ফুট স্বরে কহিল? ছ' | 'মৃত্রেয় 
বলিলেন, এখন বিক্রীতপণ্য বণিকের ন্যায় পরমসুখে নিদ্রী যাই। 
শর্বিলক মনে মনে কহিল, মহীত্রাক্ষণ ! ভুমি এখন শতবর্ষ পর্ণান্ত 
ঘুমাও, আর যেন জাগিডে না হয়| 
এই রূপে শর্কিলক স্বকার্ধ্য সাধন করিয়াঃ মনে মনে কহিতে লাগিল, 

হায়) কি কষ্ট, আমার কি মূর্খতা ! গণিকা মদনিকার প্রণয়পাশে বদ্ধ 
হইয়। নির্মান ব্রাহ্মণকুল একেবারে নরকে ডুবাইলাম, অথবা আপনি ই 
ডুবিলাম ও মজিলাম | ফলতঃ দারিদ্র্য দোঁষেই এই ছুষ্প, তি উপ- 
স্থিত, বনিতে হইবেক, নতুব। এই সাঁধুবিগর্তিত অসাধু পথে কি পদার্পণ 
করিতে হইত ? 

ধিক রে দারিদ্র্য ! কোর নাহি কোন গুগ। 

পাঁপে মতি ঘটাইতে কেবল নিপুণ ॥ ১৬ 

তোর মত অপকারী নাহি চরাচরে | 

'ভুবালি নরকে মোরে বিভবের তরে ॥ ১৭ 
চুরি কর! সম পাঁপ বুঝি আর নাই। 
নিন্দ। করিতেছি। পুনঃ করিতেছি তাই 1১১ 
যাহা হউক, এইক্ষণ রাত্রি শেষ হইল, মদনিকাঁর নিষ্কয়ণার্থ বসন্ত- 

সেনার ভবনে যাই | এই বলিয়া বহির্গমন্রে উপক্রম করিতেছে এমত 
সময়ে পদশক্ শ্রবণগোঁচর হওয়াতে সশস্ক মনে ইতস্ততঃ দুফিপাত 
করিতে লাঁগিলঃ কহিল, বুঝি কোন রক্ষক আসিতেছে, কৃতান্তের করাল 
কবলে কি পতিভ হইতে হইল ? ন হয় ত্তপ্ত হইয়। দাঁড়াইয়। থাকি! 
অথব। রক্ষিগথে শর্কিলক শন্্ণার কি করিতে পারিবে, আমি কি না 
হইতে পারি? 


তৃতীয় অঙ্ক। ৫৯ 


বিড়াল, আক্রমণে, ভূজগ গ্রসর্পণেঃ 
বিপ্লুত যানে আমি এণ। 
গ্রহণে ব্লকবর; প্রভাবে মৃগেশ্বর, 
আলয় আলোচনে শেন ॥১ 
সুপ্ত বা সচেতন, কি বল ধরে জন, 
বুঝিতে আমি সারমেয় | 
কহিতে নানা তাষা, আঁমি সে দেবী ভাষা, 
ছলিতে মায়) অপ্রমেয় ॥ ২০ 
তুরগ আমি স্থলে, তরণী, মহাঁজলে, 
ডুডুম সম্কটেতে আমি । 
পৃদীপ, অন্ধকারে, অচল থাঁকিবারে, 
আমি সে অচলের স্বামী ॥২১ 
এ দিকে রূদনিক! প্রভাভ-প্রায় দেখিয়। বহিদ্বণরে উপস্থিত হইল, 
এবহ দ্বারদেশে শয়িত বর্ধমাঁনককে দেখিতে না পাইয়া ও সার্থবাহের 
গয়নাগার বিবৃতদ্বার দেখিয়া সশঙ্ক চিত্তে মৈত্রেয়কে জাগরিত্ত করিবার 
নিমিত্তে আগমন করিভে লাগিল। শর্বিলক» রদনিকাঁর ই পদশব্ 
নিশ্চয় বুঝিয়। প্রথমতঃ তদ্বধার্থে উদ্যত হইল, পরে অবল! দেখিয়া ভয় 
প্রদর্শন পুর্ববক প্রস্থান করিল | রদনিক। শর্কিলকের কৃতান্ত-সম বিকট 
মূর্তি দর্শনে শবরত্রস্তা হরিণীর ন্যায় কম্পিম্তহ্দয়। হইয়া দ্রুতপদে 
শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল এবৎ সস্কর বহির্গত হইল অন্থুভব করিয়। 
সভ্বরে প্রদীপ আনয়ন পূর্বক চতুঃপার্খ বিলোকনান্তে সন্ধি দর্শনে 
অধিকতর ত্রস্ত ও ব্যস্ত হইয়া কহিল আর্যয মৈত্রেয় ! উঠ উঠ, আমাদের 
হে সিঁদ দিয়া চোর পলায়ন করিল। 'মৈত্রেয় নির্ধন গহে স্তেন 
জনের আগমন অসন্তুব জানিযা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মুদ্রিভ নয়নে ই 
কহিলেন, আঃ তুই আবার কেন বিরক্ত করিতে আসিলি, অকারণে, 
নিদ্রাভঙ্গ করাইলি? কি বলিভেছিস “চোর দিয়া মিদ পলায়ন 


৬০ বসস্তসেন]। 


করিল? য। যা আর বিরক্ত করিস্‌না | রূদনিক। বলিল হতাশ ! এই 
কি ভোমাঁর পরিহা'সের সময়? উঠিয়া দেখ না কেন । মৈত্রেয় সন্দিহান 
চিত্তে গাত্রোথাঁন করিয়।, দেখিয়া কহিলেন,প্র্ধনার্শ! সত্য ইভ, দ্বিতীয় 
দ্বার যেন উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে! বয়স্য! উঠ উঠ, আমাদের গৃহে 
সিঁদ দিয়। চোর পলায়ন করিল | চারুদত্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ-জ্ঞানে"চক্ষু- 
রুন্মীলন না করিয়া ই বলিলেন) যাঁউক হে যাঁউক, আর পরিহাসের 
আবশ্যকত] নাই, নিদ্র। যাও, নিদ্রাবস্থাতেও কি কৌতুক করা ভুলিতে 
পার না? মৈত্রেয় বলিলেন, বয়স! পরিহাস নয়, সত্যই কহিতেছি, 
উঠিয়া দেখ । চারুদন্ত উথ্থানপুর্বক অবলোকন করিয়া কহিলেন, 
আহা) কি সুশোভিত সন্ধি খনন করিয়াছে! কিআশ্চর্ধ্য ! একর্দেও 
আবার নিপুণত। ! ইহাতেও কি সুশ্রী বিশ্রী বিবেচনা আছে? মৈত্রেয় 
বলিলেন বয়স! বোধ হয় কৌন আগন্তক বিদেশী অথবা শিক্ষার্থী 
ব্যক্তি এই সিঁদ কাটিয়া! থাকিবেক, নতুবা আমাদের গৃহাবস্থা ও ধন- 
সম্পত্তি উদ্জয়িনীতে কাহার অবিদিত আছে? চীরুদত্ত বলিলেন১-_- 
এই মোর মনে লয় এ চোর এদেশী নয়। 
বিদেশী হইবে সেই জন। 
নিরখিয়। মমালয়) বৃহৎ বিচিত্রময়, 
ভেবেছিল পাবে বন্ছ ধন ॥২২ 
যে সদনে থাঁকে ধন, সেখানে কি সর্ঝ জন, 
এক কালে ঘবমীইয়। রয় | 
বোধ নাই সে জনণর, স্তন অভ্যাস তার? 
পুরাতন কখন সে নয়॥ ২ 
বড় আঁশ। করেছিল, তাই আসি সিঁদ দিলঃ 
রথ পরিশ্রম হলো সার। 
নিরাশ হইয়। শেষে, যাইতে হয়েছে দেশে; 
সকল বিফল আজি ভার ॥ ২১ 


তৃতীয় অস্ক। ৬১ 


আজি হতভাগ। বন্ধুগণের মন্িধানে খিয়া কি কহিবে ! কহিবে, 
সবার্থবাহ-তনয়ের গৃহে সিঁদ দিয়। কিছুই পাইলাম ন|| মৈ্রেয় বলিলেন, 
চোঁরের অপরাধ কি, আমর। যে পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাঃ সে ত 
ভাহা জানে ন, মনে করিয়াছিল বৃহৎ অউালিকা ইহাতে প্রবিষ্ট 
হইলে*অবশ্যই রত্বতাণ্ড কুবর্ণতাগ্ড বাহির করিতে পারিব | এই কথা 
বলিবা গাত্র সুবর্ণভাগ্ডের কথা তাহার স্মৃভিপথবর্তিনী হইল। তাবিতে 
নাগিলেন বসন্তসেনার স্ুবর্ণভাণ্ড কোথায় ? ক্ষণকাল বিষণ্ন বদনে 
চন্ত1 করিয়া আহ্লাদিত-ভাবে কহিলেন, বয়স্য ! তুমি সর্ধদা ই কহিয়। 
ধাক “টৈত্রেয় অতি মুর্খ) মৈত্রেয় অভি নির্বোধ» কিন্তু সুরগুরু অপেক্ষাণ্ 
মামি যে প্রথরতর বুদ্ধিমান ১ আজি ভাহা সপ্রমাণ হইল দেখ, আমি 
ক সুবোধের কর্ম করিয়াছি, যদি সেই স্ুবর্ণভাণ্ড ভোমার হস্তে সম- 
পণ না করিতাঁম, চোর বেটা চুরি করিয়া লইয়। যাইভ সন্দেহ নাই | 
চারুদত্ত বলিলেন, আর কৌতুকে প্রয়োজন নাইঃ তোমার বুদ্ধি-পরীক্ষা 
করাই আছে, এত সুক্ষ, যেআছেকি না আছে অনুভব কর! যায় 
না| ৈত্রেয় বলিলেন বয়স্য ! যদিও আমি অজ্ঞ) ভথাপি কি পরি- 
হসের দেশকালজ্ঞ নহি ? একি কৌতুক করার সময় ? চাঁকদত্ত সন্দি- 
হান হইয়া বলিলেন কখন্‌ আমাঁকে দিয়াছিলে? মৈত্রেয় কহিলেন, 
কেন, যখন আমি বলিলাম, “তোমার অগ্রহস্ত এত শীতল কেন ? চাঁরু- 
নত্ত বলিলেন অসন্তুব নহে, অদৃষ্ট ক্রমে ইহাঁও ঘটিতে পারে | পরে 
বিশেষ সমস্ত অবগত হইয়। ও সর্বভোভাবে নিরূপণ করিয়। সহ্য 
ভাবে কহিলেন, বয়স্য ! বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তোমাকে একটি প্রিয় 
কথা বলি। টমত্রেয় বাস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন স্ুবর্ণভাণ্ড কি আছে ? 
অপহৃত হয় নাই? কোথায় রাখিয়াছ ? চীরুদত্ত বলিলেন চোর 
তাহ! লইয়। গিয়াছে | মত্রেয় কহিলেন, শুবে তুমি কি প্রিয় কথা 
বলিবার নিমিত্ত হর্ষ প্রকার্শ করিতেছিলে? চারুদত্ত কহিলেন চোর 
চরিতার্থ হইয়। গিয়াছে, খুদর্ধে সে আমিয়াছিল মে মনোরথ তাহার 


৬২ বনস্তয়েনা । 


পুর্ণ হইয়াছে, ইহাই প্রিয় ও সন্তোষের বিষয় | মন্ত্রের বলিলেন 
সুবর্ণভাণ্ড যে বসন্তসেন। গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে | 'ৈত্রেয় এই কথা 
কহিলে ন্যাসের কথা৷ ম্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র চারুদত্ত উদ্বিগ্ন ও বিষাদ. 
সাগরে মগ্ন হইলেন । মৈত্রেয় বলিলেন) বয়স্য কেন তুমি অকারণে 
ক্ষুব্ধ ও বিষ হও; তস্করে হরণ করিল আমাদের দৌষ কি? জল-প্পাবন। 
গুহদাহ, চৌর্যাদির দ্বার। বিনষ্ট বস্তুর ক্ষতিপুরণ কে কৌথাঁয় করিয়া 
থাকে | চারুদর্ত বলিলেন সথে 1” 


চোরে ছুরি করিয়াছে মিথ্য। ভাহা। নয় | 
বল এ কথায় কে ব। করিবে প্রত্যয় ॥ ২৫ 
সবে কবে বড় লোভী নির্ধন ব্রাক্মণ। 
হাতে পেয়ে বন্ুমূল্য বিবিধ ভূষণ ॥ ২ 
ভস্করের নীম দিয়া ফিকির খেলিল। 
অবলা সরল পেয়ে ভাল ফাঁকি দিল ॥ ১৭ 
দারিজ্য-দশীর দেখ নাহি কোন গুণ | 
ভাহীকেই ভয় করি ঘটায় বিগুণ ॥ ২৮" 


যদি হত বিধি মৌর সম্পদূ হরিল। 
ভাঁহাঁতে না ভাবি দুখ, ছিল তাই নিল ॥ ২ 
কিন্তু মোর যে চরিত্র সুপবিত্ব ছিল | 
তাহীতেও সে নিষ্ঠুর কালি লাগাইল ॥২৩৫ 
মৈত্রেয় বলিলেন) ভার চিন্তা কি? আমি গচ্ছিত রাখার কথা 

উড়াইয়। দিব) কহিব, কে রাঁথিয়াছে? কার কাছে রাখিয়াছে? কে 
ব। দেখিয়াছে? চীরুদত্ত বলিলেন সথে! আমি কি এখন মিথ্/ 
কহিব? গ্রাণান্তেও অপলাপে প্রত্বত হইব না 

ররঞ্চ করিয়। ভিক্ষা।১ শুধিব সে ধার | 

তথাপি না কব মিথ্য। পাপের ভাণ্ডার ॥২৩১ 


তৃতীয় অঙ্ক। ৬৩ 


চরিত্রে কলঙ্ক যায়) যায় যায় মান 
কখন ভাহীরে মুখে নাহি দিব স্থান ॥ এ 

উভয়ে এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন) ইত্যবসরে রদনিকা 
ন্তঃপুরে পরবেশিয়। চারুদত্ত-বনিতার নিকটে চৌর্স্য বৃততান্ত নিবেদন 
চরিল। ধুত। দেবী সমন্তুমে ব্যস্ত সমস্ত হইয়! জিজ্ঞাসিলেন, রর্দনিকে! 
ত্য বলিেছ, আর্ধ্য মৈত্রেয়ের সহিত আর্ধ্যপুত্র কি অক্ষত দেহে 
ডশলে আছেন ! াহাদের ত শরীরে কোন আমাত করে নাই? 
(দনিক। বলিল আর্য ! উীহীরা। কুশলে আছেন, সত্য বলিতেছি, 
কন্তু বসন্তসেন। যে সুবর্ণভাণ্ড গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াঁছল, চোরে ভাহ৷ 
ইয়া গিয়াছে | ধৃভা শ্রবণান্তে ব্যথিভহ্ৃদয়। ও মুচ্ছিত| হইয় কহি- 
লন, রদনিকে ! বলিলে কি? আর্ধপুত্র অপরিক্ষত-শরীরে আছেন ! 
রং শরীরে পরিক্ষত হইতেন ভাহাঁও মঙ্গল ছিল, এইক্ষণ তদীয় নির্মল 
/রিত্বে যে কলঙ্ক হইল, এই ছুঃখেই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছেঃ উজ্জ- 
য়নীর লোকে কহিবে, আর্ধ্যপুত্রই দরিদ্রতা প্রযুক্ত এই অকার্ধয করিয়া- 
ছন। উর্দদৃষ্টি পুর্বক দীর্ঘ নিঃশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, পোড়া 
বখাত!! পুরুষভাগ্যকে পুক্কর-পত্র-পতিত জল তুল্য চঞ্চল করিয়। 
ক কৌতুক দেখিতেছিস্‌ ? দারিদ্র/-দাবানলে দগ্ধী কয়িয়'ও কি পরি- 
তৃপ্ত হইলি না? আশী-লত। চরিত্র-থল অবলম্বন করিয়া শুক্প্রায় 
নহিয়াছিল, ভাহাকেও অধঃপাঁভিভ করিলি? এখন উপায় কি? কি 
প্রকারে আর্ধ্যপুত্র এই অপার পরীবাদ হইতে নিস্তার পাইবেন ! হত 
বিধি একবারেই নিঃস্ব করিয়াছে, ধন সম্পত্তি, ও ভূষণাদি কিছুই নাই। 

এইরূপ বিলাপ ও পরিভাপ করিতেছেন এমত সময়ে সহসা ন্মরণ 
ইইল মাভৃ-গহ-লন্ধ রত্বমাল! নিকটে আছে। পশ্চাৎ ভাবিলেন 
যদি এই রত্বীবলী তৎ্পরিবর্তে প্রদান করি, মহাম্থুভাব আর্ধপুত্র ফে 
গ্রহণ করিবেন এরূপ বোধ হয় না| অনন্তর মনে মনে নানাপ্রকার 
বিভর্ক করিয়া রূদনিকা দ্বারা ৈত্রেয়কে আনাইলেন) এবৎ প্রণাম 


৬৪ বনম্তনেনা । 


পূর্বক কহিলেন আর্য! পুর্বমুখ হইয়া! উপবের্শন করুন, আমি রত 
ব্রত করিয়াছিল ম, ব্রন্ত-কথায় লিখিত আছে বিভবামুসাঁরে ব্রাঙ্মণকে 
রত্ব দান করিতে হয়, অতএব আপনি কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন| এই বলিয় 
রত্বমালিকা সমর্পণ করিলেন। দৈত্রেয় সহসা এই অসামান্যগুণ-ভূষণার 
অমুল্য ভূষণ দীনের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়॥ নির্নিমেষ নয়নে রত্বা- 
বলী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । পরে কহিলেন; যাইয়। প্রিয়বয়সৰে 
দেখাই । ধুতা বলিলেন, আর্ধ্য! দেখিবেন, যেন আমাকে লঙ্জা 
পাইতে না হয়| টমত্রেয় তখন তীহার অভিপ্রেত অনুভব করিয় 
স্বস্তি বলিয়া বিদায় হইলেন) এবং সবিম্ময় হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন! 
কিআশ্রর্ধ্য1 খন, ধন), এই মহাসুভাবার অলোকসামান্য অন্ভুত 
স্বভাবে চমতকৃত হইলাম? ঈদ্শী অভূতপুর্বা অশ্রুতপুর্ব। পতিগরাণী ত 
কখন নয়নগোচর হয় নাই, কে কোথায় নিজ পতির এতাদ্বশ খণ পরি- 
শৌধার্থে স্বকীয় মহামুল্য ভূষণ সমর্পণ করিয়া! থাকে? এইরূপে চারু 
দর্ত-বধুর প্রশৎস। করিতে করিতে বহির্গত হইলেন | 
এখানে চারুদন্ত মৈত্রেয়ের বিলম্ব দেখিয়া, পাছে তিনি কৌন 

গোলযোগ করেন এইরূপ চিন্ত। করিতেছেন, এমত সময়ে মৈত্রেয 
আগমন পুর্ব) বয়স্য গ্রহণ কর, এই বলিয়! রত্বমালা প্রদান করিলেন 
চীরুদত্ত বলিলেন, কি এ? মৈত্রেয়, ইহ। তোমার সদ্বশ-দারসৎগ্রহে; 
ফল, এই বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন | চারুদত্ত শ্রবণ করিয় 
দুঃখিতমনে কহিলেন হায় ব্রাঙ্মণী কি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ 
করিয়া সুবর্ণভীপ্ের খণ পরিশোধনার্থে রত্বৃহার দিয়াছেন ! যাহ 
হউক, আমাকে এখন প্রকৃত দরিদ্রই বলিতে হইবেক| হায়, কি কষ্ট ! 

ভাগ্য দোষে ধন গেল নাহিক উপায়। 

স্বধনে সদয়! জীয়। ঘুচাইছে দীয় ॥ ৩৩ 

নির্ধন পুরুষ হয় নারীর সমাঁন। 

ধনবভী নারী হয় পুরুষ প্রধান ॥২৩৪ 


ভূতীয় অস্ক। ৬৫ 


ধনাঢা নারীর কাছে ধনহীন নর | 
আজ্ঞাবহ রহে যেন বদ্ধ করিবর ॥ ৩ 
যে দিকে ফিরায় ভারে মেই দিকে ফিরে | 
প্রসন্ন দেখিলে ভাসে পৃমোঁদের নীরে ॥৩৭ 
কখন নির্ধোধ বলে কভূ কটু কয়। 
মন্ত্র মহৌষখে যেন ফণী নত রয় ॥৩৭ 
অচেতন ধন ! একি মহিম। তোমার | 
সচেতনে অচেতন কর অনিবার ॥২৩৮১ 
বর্ণহীন হাঁনবর্ণ, ধনের গৌরবে | 
পণ্ডিত কুলীন হয় মান/ করে সবে ॥ ৩৭) 
মানধন ধনহীন মাঁনা-মহাঁজনে | 
ধনের অভাবে সবে তৃণ তুলা গণে ॥ ৪০ 
হাঁয় রে বিভব তোর নাঁহিক অসাধ্য | 
সকলি করিতে পার সবে তোর বাধ্য ॥১ 
হায়, শেষ দশায় আমার এই দশা ঘটিল ! থধনাভাঁব আমার এই 
করিল? বনিতাঁর মাঁভৃলন্ধ ধনও গ্রহণ করিতে হইল? অথব। বয়স্য ! 
আমি দরিদ্র ই নই, যে হেতু-- ্‌ 
বনিতা আমার বর্ধ-গুণ-নিকেতন | 
যখন যেমন দশী ভখন তেমন ॥ 6৫. 
অুখ-দুখ-সখা তুমি সদা সম-মন | 
ধনীরাও নাহি পায় এমন সুজন ॥ &৩ 
অখণ্ডিত মত্যত্রত আছে অম্ুক্ষণ | 
দরিদ্র দর্শীয় দেখ ছুর্লত যে ধন ॥ 88 
ষে ধন সৎসারে সার আছে সেই ধন। 
ভবে কেন ভাবি ছার ধনের কারণ ॥ ৪৫ 
যাহা হউক বয়স্য! তুমি আমীর কথ রাখ, এই রত্বীবলী লইয়| 
এ 


৬৬ বনন্তগেনা। 


বসন্তদেনীর সমীপে গমন কর; মদ্চনাম্রসারে তাহাকে কহিবে, 
তোমার সেই স্ুবর্ণভাও স্বকীয় জ্ঞানে আমরা দ্ুতকরীড়ায় হারিয়াছি। 
তদ্বিনিময়ে এই রত্বমাল। দিতেছি গ্রহণ কর । মৈত্রেয় বলিলেন বরস্য ! 
এ বড় অস্ত কথা, যে স্ুবর্ণভীগ্ড আমর ভোগ করি নাই, ব্যবৃহার 
করি নাই, যাহ! চোরে লইয়া গিয়াছে, সেই অপ্পমূল্য তুচ্ছ অলঙ্কারের 
পরিবর্তে চত্ুঃসাগর-সারভূত রত্বীবলী প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় 
নহে, আমি আপনকার কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না। চারুদত্ত 
বলিলেন বয়স! আমি কি তাহার ভূষণের মুল্য দিতেছি? কদাচ 
এরূপ জান করিও না| 

যে বিশ্বাসে সরল! সেঃ আপন ভূষণ | 

এ দীনের সঙ্গিধানে করিল:অর্গণ ॥ 8 

মে বিশ্বাস, মহাঁমুল্য সংসারের সার | 

দিতেছি এ রত্বহার কিছু মূল্য ভার ॥6৭ 

অতএব আমার শরীর স্পর্ণ করিয়। দিব্য কর তাহাকে রত্বাবলী 

গ্রহণ ন। করাইয়। গ্রত্যাগমন করিবে না| এইকপে নানা প্রকার বুঝ।- 
ইয়। রত্বমীল! সমভিব্যাহীরে দিয়া! টমন্তরেয়কে বিদীয় করিলেন এব 
রাজপুরুষগণের শঙ্কায় বর্ধমানককে সন্ধিস্থান বদ্ধ করিতে আদেশ দিয়। 
প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনার্থে প্রস্থান করিলেন | 


চতুর্থ অঙ্ক। 


এই কালে একদা পল্লবিকা বমন্তমেনার ভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়| 
. মনে মনে কহিতে লাগিল, করণ মাত। আমাকে আচার নিকটে যাইতে 
অনুজ্ঞা। করিয়াছেন, অতএব বিলম্ব কর] বিধেয় নয়ঃ সন্ধরে যাই । অন-. 
স্তর বসন্তসেনার মন্দিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল। এই যে তর্তুদারিক 


চতুর্থ অঙ্ক। ৬৭ 


চিত্রফলকে নেত্রপাত করিষ। প্রিয়দাসী মদনিকার সহিভ এ্রসম্নবদনে 
কি কথোপকথন করিতেছেন, যাহ! হউক উত্তম সময়ে ই আসিয়াছি। 
এখাঁনে বসন্তসেন। বিজন প্রদেশে বসিয়া চিত্তবিনোদনার্থ বর্তিকা, 
,বর্ণাধার প্রভৃতি সমগ্র সামগ্রী সমভিব্যাহারে লইয়। চিত্রফলকে চাঁরু- 
দত্তের প্রতিকৃতি চিত্রিত করিলেন, পার্খবর্তিনী মদনিকাকে জিজ্ঞাসি- 
লেন মদনিকে ! এই চিত্রাকৃতি কি আর্য চাঁরুদত্বের সুসছৃশী হই- 
যছে? মদনিক বলিল হ] ঠিক তীহার মনত দেখিতেছি | বসন্তসেন। 
বলিলেন কি রূপে তুমি জানিলে ? ভীহাঁকে তত দীর্ঘকাল ও বিশেষ 
রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ নাই ? মদনিকা বল্লি সত্য বটে কিন্ত 
যে স্থলে আর্ধযার মিপ্ধ দুটি নিমেষশুন্য হইয়া ইহাতে অনুলগ্ন আছে, 
তাহাতে ই প্রতীত্তি হইতেছে গ্রতিক্তি ততসদুৃশী ই হইয়াছে, টবলক্ষণ্য 
হইলে কদাচ এরূপ হইত না| বসন্তসেনা বলিলেন মদনিকে ? তুমি 
(কি ক্ত্রীজাতির স্বাভাবিক-প্রথামুসারে এরূপ কহিতেছ ? মদনিক বলিল 
আর্ষেয  জ্ত্রীজাতিমাত্রই কি সদসদৃবিবেচন| না করিয়। অলীকদক্ষিণ, 
শঠপ্রকৃতি ও কপটবাঁদী হইয়া থাকে? বসন্তমেন। বলিলেন, সন্দেহ 
কি? আমি তাহাই বিবেচনা করির। থাকি | মদনিক! বলিল» 
আর্ষ্য ! অন্যেরা যেরূপ হউক আমি তোমাকে প্রতারণা করিতেছি না। 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে পল্লবিক। আসিয়া অভি- 
বাদনপূর্বক বলিল আর্ষ্যে! কন্রী ঠাকুরাণী আদেশ করিলেন, পক্ষ- 
দ্বারে এক অবগুশ্িত প্রবহণ উপস্থিত আছে, গমন পুর্বাক অবলোকন 
কর ও মনোনীত কি না বল। বসন্তসেন] শ্রবণমীত্র সহর্ষ হৃদয়ে কহি- 
লেন) পল্লপবিকে ! আর্য চাঁরুদর্ত কি সদয় হইয়া আমাকে লইয়া 
যাইবার নিমিত্ত গ্রবহণ প্রেরণ করিয়াছেন? পল্লবিকা বলিল) এই 
গ্রবহণে উপহার স্বরূপ দর্শ সহ সুবর্ণের অলঙ্কার আছে। বসন্তসেন। 
সন্দিগ্ধ হইয়। বলিলেন কে সেই আতরণজাত পাঠাইয়। দিয়াছে? পল্ল- 
বিকা বলিল, রাজশ্যালক | বসন্তসেনা শ্ররণমাত্র অতিমাত্র রুষ্টা 


৬৩৮ বসন্তসেনা | 


হইয়। বিস্কুরিতাধরে কহিলেন, কি বলিলি? দুর হঃ আমি নিষেধ করি- 
তেছি, কখন আর এমন কথ! আমাকে বলি নাঃ আমি কি নিতান্ত 
নীচ ও নীচাশয় যে, নীচ জনে প্রবৃত্তি জন্নাইতে আসিয়াছিস ? পল্প- 
বিকা ভত হইয়। কাাপিতে কাপিতে বলিল আর্ধোয ! ক্ষমা কর, আমার 
কোন দোঁষ নাই, আমি আদেশামুসারে আসিয়াছি | বমন্তসেন। 
বলিলেন আমি আদেশের উপরে ই ক্রোধ করিতেছি । গল্লবিক। বলিল 
তবে মাতার নিকটে গিয়া কি কহিব ? বসন্তসেন। বলিলেন, আমার 
গ্রণাম জানাইয়। কহিবে, যদি আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা! থাকে, 
তবে যেন আর আমার প্রতি এরূপ জঘন্য আদেশ ন। করেন | পল্ল- 
বিকাঁ, “যা তোমাঁর অভিরুচি” এই বলিয়। ত্বরিত পদে প্রস্থান করিল | 
বসন্তসেন! বাখিত ও কুপিত হইয়| ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনে রহিলেন, 
এবৎ মনে মনে দুরাত্মা রাজশ্যাঁলকের ছুরাঁকাজ্জার কথা ই আন্দোলন 
করিতে লাগিলেন | কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন মদনিকে ! চিত্রকলক শয়- 
নাগারে রাখিয়। অবিলম্বে ভালবম্ত আনয়ন কর | মদনিকা নিদেশীমু- 
বর্তিনী হইল | 
এখানে শর্রিলক নির্বিঘ্বে নগররক্ষকদিগের নিরূপিত স্থানমকল 
উত্তীর্ণ হইয়। সহর্ষচিত্ থাকিয়াও হৃত বস্তু সমভিব্যাহীরে থাকায় সশঙ্ক 
মনে আঁমিতে আসিতে কহিতে লাগিল) কি আশ্চর্য্য! আমি অন্যান্য 
পাস্থের ন্যায় গমন করিতেছি তথাচ আমার হৃদয় এরূপ সভয় কেন? 
যাঁহা হউক) আমি মদনিকাঁর নিমিত্তে অত্যন্ত সাহসের কর্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলাম, কত স্থানে কত কৌশল যে করিতে হইয়াছে, কি কহিব, 
কোন গৃহে পুরুষকে পরিজন-কথা সক্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, কোন 
স্থান নারী প্রধান দেখিয়। পরিত্যাগ করিয়াছি, ও রাজপুরুষেরা পার্শ- 
বর্তী হইলে গৃহদারুবৎ অবস্থিতি করিয়াছি, এই রূপে নিশাঁকে দিবস 
করিয়া ভ্রমণপুর্ধক এইক্ষণ) ক্ষণদাক্ষয়ে ও তপনোঁদয়ে চক্দিকাবিহীন 
চক্রের ন্যায় হইয়াছি ; যাহ। হউক, অধুনা মদনিকার হস্তে অলঙ্কারগুলি 


চতুর্থ অস্ক। ৬৯ 


সমর্পণ করিতে পাঁরিলে ই পরিত্রাণ পাই | এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
বসন্তসেনার ভবনদ্বারে উপস্থিত হইল | মদনিকার সহিত কি রূপে 
তবরায় সাক্ষাৎকার হয়) দাঁড়াইয়া তাবিতেছে, এমত সময়ে মদনিক! 
অলরুক্ত লইয়। গ্রাক্দনে সমাগত হইল। শর্বিলক সহসা দেখিতে 
পাইয়া প্রীতিপ্রফুল্প মনে কহিল) আহ1, এই ঘে দয়িত। ! 


জিনিয়াছে প্রিয়তম! স্বগুণে মদনে | 
মুর্তিমতী রতি সম ০োঁভিছে সদনে ॥ ১ 
বদনে বচনে তাঁর নয়নে চলনে | 
পুরুষের কথ। কিবা ভূলে নারীগণে ॥ ২ 
ন। জানি এ গুণবতী কিব। গুণ ধরে | 
তাপিত হৃদয় মম সুশীতল করে 1১৩১ 


মম) এ রমণী, সুখসার ধন | 

প্রিয় বান্ধব, জীবন, দেহ» মনঃ ॥ তি 
কি ইহার মম প্রিয়-কাঁরি নহে? 
শুধু এক অদর্শন নাহি সহে ॥6 


গরে অনভিদীর্ঘ স্বরে মদনিকাকে আহ্বান করিল ] মদনিকা 
দেখিয়া! আগমনান্তে কহিল, একি ! শর্রিলক যে; ভাল আছ? কালি 
কোথায় ছিলে ? শর্ক্রিলক) «কিপিং পরে কহিব)? এই বলিয়া সাদর মনে 
ও সম্সেহ নয়নে মদনিকাঁর বদনসুখাঁকর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল | 
মদনিকাঁও অনিমিষ লোঁচনে শর্ষিলকের মুখ পানে চাহিয়। রহিল | 
এখাঁনে বসন্তসেনী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এখনও মদনিকা 
আঁমিল ন। কেন? দেখিবার নিমিত্ত গবাক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া 
কহিলেন, এই যে, অঙ্গনে দাঁড়াইয়া এক জন পুরুষের সহিত কি কথো- 
পকথন করিতেছে। ক্ষণকাল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন) ভাবিলেন-_- 
দনিকা অতিশয় ন্িষ্ধ ও নিশ্চল নেত্রে অবলোকন করিতেছে। অনুমান 


হি বসস্তসেনা । 


করি যিনি মদনিকাঁকে নিষ্কুয় করিতে চাহিয়াছেন। সেই এই পুরুষ, 
সন্দেহ নাই |, যাহা হউক, মদনিকা প্রীতিসুখ অনুভব করিতেছে, 
করুক করুকৃত কাহারও যেন প্রণয়তন্দ নী হয়ঃ বিশেষতঃ অনুগত 
লোকের নুখ সমৃদ্ধি, সন্তোষের বিষয়.; ডাকিয়। বিদ্বকারিণী হইবু না»।। 
পরে তদৃগত চিত্তে তদালাপ শ্রবণ করিতে লাগিলেন | ূ 
এদিকে মদনিকা বলিল শর্ধিলক ! কি বলিবে বল) অধিক কাল 
এখানে বিলম্ব করিতে পারিব ন| | শর্ষিলক বলিবার উপক্রম করিয়া 
সশঞ্ক নয়নে চারি দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল | মদনিকা বলিল 
শর্বিলক! রৃতীন্ত কি) তোমাকে ভীভ তীত দেখিতেছি কেন? শর্ধি- 
লক বলিল, কোন গোপনীয় কথা আছে, এই স্থান ত বিব্ক্ত বটে? 
মদনিকা বলিল) এখানে কেহ নাই, অসংশয়িত চিত্তে বল। বসন্তসেনা 
মনে মনে কহিলেন, বোধ হয় কোন রহস্য কথা হইবে, তবে শ্রবণ 
করা উচিত নয় | 
এখানে শর্ষিলক বলিল) প্রিয়তমে ! যে কথ! তোমাকে বলিয়া 
ছিলাম, ভাহার কি হইল? নিষ্ুয় দ্বারা বসন্তসেনা ভোমার দাসীত্ব 
মোঁচন করিবেন? বসন্তসেন। শ্রবণান্তে কহিলেন, এ কি! আমার ই 
কথ। যে, তবে গবাক্ষের অন্তরালে থাকিয়। শুনিতে হইল | মদনিকা 
বলিল, জীবিভেশ! আমি আর্ধ্যাকে তোমার অভিপ্রায় জানাইয়াছি- 
লাম, ভিনি কহিয়াছেন, «যদি উচিত বুঝি, যদি মনোনীত হয়, অর্থ 
বাতিরেকে ই সকল পরিচারিকাঁকে দাসীত্ব হইতে মৌচিত করিব |? 
তাল) সে যাহা হউক, ভোমার এমন বিষয় বিভব কি আছে যে মুল। 
দিয় আমাকে জয় করিয়া লইয়া! যাইবে | শর্কিলক বলিল__ 
মোর মন অনুক্ষণ পিয়ে ভোরে চায়। 
আমি দীন দশ হীন না দেখি উপায় ॥৬ 
এই দায়ে নিরুপায়ে সাহস করিয়। 
রজনীতে নগরীতে সিঁধ দিসু গিয়া ॥ ৭ 
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মদনিক| বিশ্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, শর্রিলক ! সে কি! কি করি- 

মাছ? তুচ্ছ স্ত্রী লাভের নিমিত্ত উভয়ই নরকে ভুবাইলে 1 শর্কিলক 
বলিল, সে আবার কি; নিরয়ে আবার কি ডুবাইলাম? মদ্দনিকা 
রলিল» তোমার শরীর ও চরিত্র যে পাপপন্কে কলুষিত হইল ইহাও 
কি বুঝিতে পাঁরিতেছ না 1 শর্কিলক ঈষৎ হাস্য করিয়। বলিল অয়ি 
অপগ্ডিতে ! £* সাহসে ভজতে লক্ষী? চৌর্য/-বৃত্বিতে ই ধন-সমৃদ্ধি 
হইয়। থাকে ; রাজকর্মচারী, বাণিজ্যকারী পৃভৃতিরা যে সমৃদ্ধ হয় 
চৌর্ঘযই তাহার পৃধান হেতু | মদনিকা বলিল, এ কথা কথাই নয় ; 
অধর্মের ধনে কে কোথ! ধনাঢ্য ও সুখী হইয়া থাকে; তুমি অতি 
গর্িত ও বিরুদ্ধ কর্ম ই করিয়াছ,দেখ তুমি অথণ্তিত-রৃত্ত ছিলে, তোমার 
রাঁতি পুতি অতি বিশুদ্ধ ছিল, কেবল আমার নিমিত্ত উভয়লোক- 
বিরুদ্ধ কর্মা করিয়া মহাপাপে দৃষিভ হইলে। শর্ষিলক বলিল তুমি 
কিছুই জান না, এ সকল বিষয়ে জ্ত্রীজাতির বিশেষজ্ঞত| নাই | মদ- 
নিকা বলিল চুরি করাই পাপ কর্মা। শর্কিলক সম্মিভ বদনে বলিল 
পিযতমে ! আমি তেমন চোর নই 

ভূষণে ভূষিত হয়ে ষে যুবতী রয় রে। 

কুস্থমিতা লতা-সম শৌভ। তার হয় রে॥ ১ 

তার সেই অলঙ্কার ছুরি কর। নয় রে। 

শর্তিলক সে ভূষণ কভু নাহি লয় রে॥*) 

যে শিশু ধাত্রীর কোলে বিভূষিত রয় রে। 

শর্কিলক মে ভূষণ কু নাহি লয় বনে ॥ ১০ 

যজ্ঞ করিবারে করে যে ধন সঞ্চয় রে। 

শর্বিলক সেই ধন কু নাহি লয় রে ॥১১ 

ত্রন্ম্ব বিষম বড় নিলে নাহি সয় রে 

শর্তিলক সে সকল কু নাহি লয় রে ॥ ১৯২ 


৭২ বনস্তসেনা। 


যদিও দারিদ্র দোষে ছুরি কর! হয় রে। 
তবু তায় ভাঁল মন্দ বিবেচন। রয় রে ॥ ৯৩ 

কেন মিছে ভাব, কেন কর ধর্মাভয় রে| 

এ সকল কথা ছাড় এমন সময় রে ॥১% 
মে যাহা হউক১ এখন গিয়া বসন্তসেনীকে জানাও, মুলা লইয় 
তোমাকে ছাঁড়িয়। দিবে কি ন|? আর তোমার নিমিত্তে এই অলঙ্কীর- 
গুলি আনিয়াছি, বোধ হয় ঠিক তোমার অঙ্গের পরিমাণাসুসারে নির্মিত 
হইয়াছে, যথাস্থানে ধারণ কর, দেখিয়া নয়নযুগল সফল করি? কিন্ত 
আমার দিব্য ; কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিও না। মদনিকা বলিল 
শর্বলক ! আমি পরাধীন) এক জনের দাসী, আভরণ পরিব অথ্য 
প্রকাশ করিব না, উভয়ই অসন্তব | যাহ। হউক» টক বাহির কর, 
। কিরূপ অলঙ্কার দেখি | শর্বরিলক সভয় নয়নে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে 
করিতে সমর্পণ করিল। মদনিকা অবলোকনান্তে চিন্তিত হইয়৷ কহিল! 
বোধ হয়) এই অলঙ্কারগুলি পুর্বে দেখিয়াছিলাম) তুমি কোথায় পাইন 
বল। শর্ষিলক বলিল) সে কথায় তোমার কাজ কি? তুমি লও ন 
কেন। মদনিকা কিঞ্চিৎ কুপিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলঃ যদি আমা 
প্রতি বিশ্বাস ই নাই, যদি আমাকে সন্দেহ ই কর, তবে ক্রয় করিয় 
লইয়। যাইবার প্রয়োজন কি? শর্বিলক। নিতান্তই শুনিবে? তবে 
শুন, এই বলিয়া আস্তে আস্তে বলিল» ফাঁহার গৃহে ছুরি করিয়াছি 
গ্রভাতে শুনিলাম তাহার নাম সার্থবাহ চারুদত্ত | মদনিকা ও বসন্ত 
সেন! শুনিবামাত্র বিষ ও মুদ্ছিতগ্রায় হইয়। ভূতলে পতিত হইলেন 
শর্বিলক আকুল চিত্তে বলিল, মদনিকে মদনিকে ! একি! তোমা; 
এমন ভাঁব হইল কেন? দাসীত্ব মোচন করিয়। লইয়া যাইবঃ কোথা 
আহ্লীদ প্রকাশ করিবে, ন। হইয়। বিষাদসলিলে মগ্ন হইলে, কার৷ 
£€ কি? তোমার ভাব দেখিয়া বড় তাবিত হইলাম, সবিশেষ বর্ণ 
করিয়। আমার সন্দিগ্ধ চিত্তকে সুস্থ কর। মদনিকা সংজ্ঞা পাপ হইয 


চতুর্থ অঙ্ক । ৭৩ 


বলিল) সাহসিক! তুমি আমার নিমিত্তে চুরি করিতে গিয়া সেই গৃহে 
কাঁহাকেও ত হত বা আহত করিয়া আইস নাই? শর্কিলক বলিল, 
মদনিকে! ভীত ব। সুপ্ত জনে শর্বিলক শর্ী কখন শক্্রধারণ করেন 
না, আমি সেখানে কাহাকেও পুহার করি নাই । মদনিকা বলিল সতা 
বলিতেছ ? শর্ধিলক বলিল সভাই বলিভেছি। এখন মিথ্যা বলিয়া ফল 
কিবল। বসন্তসেনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন আঃ! অন্তঃকরণ সুস্থ 
হইল, যেন পুনজীবন পাইলাম । মদনিকা কহিল আঃ! রাঁচিলাম, 
বড় প্রিয় কথ। শু'নলাম | শর্কিলক শ্রবণান্তে ভীবান্তর অগুতব করিয়া 
ঈর্ঘাক্রোধ-সহকুত বচনে কহিল মদনিকে ! কি তোর প্য়? 
তোরে ভালবাসি, তাই সদ! আসি, 
মন বাঁধা তোর কাছে। 
কুলে কালি দিয়া) তোর লাগি গিয়া 
চুরি করা ঘটিয়াছে ॥১€৫ 
গুণ যাঁহ। ছিল) সকলি হরিলঃ 
সে হত মন্সথ মোর | 
তবু রাখি মান, না বুঝে পরাণ? 
কিন্তু মব ফাঁকি ভোর ॥১১ 
বাকি বাকি আরঃ ব্যভারে তোমার» 
আজি দেখি একে আর | 
পাপেষার মন, না রহে গোপন, 
ধর্ম বাদী হন্‌ ভার॥১1 
মোরে বধূ বল নে কেবল ছল, 
অন্য বধু আছে ন্তোর। 
পড়েছিনু ভ্রমে, জানা গেল ত্রমেঃ 
ঘুচিল মনের শ্বোৌর ॥ ১৮- 


১৬ 


৭৪ বসস্তমেনা । 


হাঁয় কি মূর্খ! কুলজ তনয় পাঁদপ চয়। 
নানাধন ফলে শৌভিভ রয় ॥ ১৯ 
কুলটা বিহগী পাইলে ভাঁয়। 
ছলে ভুলাইয়! লুটিয়া খায় ॥ ২০ 
তাজে তারে পরে বিরস মুখে । 
ফিরে নাহি চায় ভাহার ছুখে ॥ ২১ 
বিফন হইয়। সে ফল-শীলী। 
রহে অতি দীন বদন কালি ॥২২ 
স্মর ুতাখন, পুণয় ইন্ধন; 
অতিশয় ন্নেহময় | 
শিখানুখ রঙ্গ, আশাবাঁয়ু সঙ্গ; 
ক্রমেই পবল হয় ॥ ২৩ 
পুরুষ সকল, তার ফলাফল, 
ন। বুঝে মজিতে যায়| 
পরে নিজ খন, যৌবন রতন, 
আহুতি দেয় রে তায় ॥ ২৪ 
অবল্ধরে কমলারে প্রত্যয় যাহার । 
সে পুরুষ অভি মূর্খ বিচারে আমার ॥ ১ 
এ ছুয়ের ভাল মন্দ নীচানীচ নাই | 
মতন নুতন জনে বাসনা সদা ই ॥ ২৬ 
রমণীর প্রতি, ভাল বাসা অতি, 
কখন উচিত নয়। 
হলে বশীভূত, করে অভিভূত) 
শেষে মান হত হয় ॥ ২৫ 
ভাই বলি সার) বচন আমার, 
শুন হে সুবোধ গণ। 


চতুর্থ অঙ্ক । ৭৫ 


কেমন স্বভাব, নী বুঝিয়া ভাব, 
দিও ন। নারীতে মন ॥ ২৮ 
অনুরাগে মতি, নারী-গুণবতী, 
প্রেম কি; যে নারী জানে । 
স্মেহ কর ভারে, তুষিবে তোমারে, 
জীবন যৌবন দানে ॥২৯ 
অম্গগত নয়» ন। জানে প্রণয়, 
রত নয় ষে তোমারে । 
যদ্দি রতিমম।» হয় মনোরম, 
ত্যজ সেই অধমাঁরে ॥১০০ 


পরিণ।মদশর্খ বিচক্ষণগণ বড় সার কথ। কহিয়ীছেন)_ 
ধনের কারণ, বারনারীগণ, 
কভু হাঁসে কৃ নয়নে ধারা । 
ন। করে বিশ্বীস+ দেখাঁয়ে আশ্বীসঃ 
পুরুষে বিশ্বাস জন্মায় ভারা ॥৩+ 
বলি একারণ, যে সকল জন, 
কুলশীলবান্‌ সুবোধ মাঁনী। 
বেশযারে সত্বরে, যেন ত্যাগ করেঃ 
শ্বশান-কুম্ুম সমান মানি ॥২৩২ 


সমুদ্র তরঙ্গ মম বেশ্যার স্বভাব | 

সতত চঞ্চল রহে, তিন্ন ভিন্ন ভাব ॥১৩৩ 
প্রদোষে মেখের রেখ। ক্ষণ রাগবতী | 
গণিকাজীতির মতি প্রকৃতি তেমতি ॥২১6 
লইয়া নিঃশেষ রূপে অলক্তক রস | 
ঘেমন্‌ ফেলিয়। দেয় করিয়া নীরস ॥ ৩৫ 


৭৬ বশস্তসেনা। 


সেই মত পুরুষের সর্ধস্ব হরিয়। | 

শেষে তার। ত্যজে তারে নানা দোষ দিয় ॥৩৬ 

নলিনী ন। জন্মে কৃ গিরির শিখরে । 

গাধ। তুরঙ্গের তার পৃষ্ঠে নাহি ধরে ॥ ৩৭ 

বুনিলে যবের বীজ নাহি হয় ধান। 

বেশ]া কভু শুচি নয় সভীর সমান (৩৮, 

আঃ ছুরাত্মন চারুদর্ত হতক ! অরে পাষণ্ড! রে নরাধম! দরিদ্র 

হইয়া তোর এত ভেজঃ? এত বড় সাহস? আমার সঙ্গে ধূর্ভত| ? 
শ্গাল হইয়। সিংহের সহিভ) মশক হইয় হস্তীর সহিত, তৃণ হইয়া অন- 
লের সহিত, বিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিম্ 1 এই বলিয়া ক্রোথ- 
ভরে চারুদপ্তকে উদ্দেশ করিয়া! ভূতলে পদীঘাভ করিতে লাগিল | মদ- 
নিক। রোষাবেশ দেখিয়া বন্ধে ধরিয়া সহাস্য মুখে বলিল; অয়ি অমস্বদ্ব- 
ভাষক। অসস্তাবনীয় বিষয়ে অকারণ কেন কোপ করিতেছ? শর্কিলক 
বলিল, কেমন করিয়া আর অসন্তাবনীয় হইল, অমস্তাবনীয় বলিলে ই 
বা কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? মদনিক। বলিল, কেন বুথা অন্য 
ভাঁব ভাবিয়। ক্রোধ করিত্েছ, সবিশেষ বলি শুন, এই অলঙ্কারগুলি 
আমাদের আর্ন্যার। শর্তিলক বলিনঃ কেমন করিয়া? তুই আমাকে 
প্রভারণ! করিতেছিস | মদনিকা বলিল প্রভারণ| নয়, সত্যই বলিতেছি, 
আর্ধ্য চারুদত্বের নিকটে গচ্ছিভ রাখিয়া আসিয়াছিলেন | শির্কিলক 
বলিল কারণ কি) এ কথা কথা৷ ই নয় আর কি গচ্ছিত রাখিবার স্থান 
ছিল না? মদনিকা সহাস্য বদনেঃ শুন গুন, নিকটে আইস, এই 
বলিয়। শর্রিলকের কর্ণীস্তিকে বসন্তসেনা-চারুদত্ত-ঘটিত সমুদয় বৃতান্ত 
ক্ষেপে বর্ণন করিল | শর্বিলক শ্রবণাঁন্তে বিষম সঙ্কট ভাবিয়৷ শ্লান 
ধদনে কহিল) হাঁয় কি কষ্ট !-_ 

গ্রথর পন তাপে ভাপিভ হইয়! | 

সেবিব শীতল ছায়। বাঁসন। করিয়া ॥২৩ট 





চতুর্থ অঙ্কু। ৭৭ 


বিটপীঁর যে বিটপ করিমু আশ্রয়। 
জুড়ীব জীবন যাঁয় নিতান্ত আশয়॥ 8০ 
হায় কি অধম আমি অজ্ঞান বাতুল। 
ৃ একে একে ভাঁর পাত করিস নির্মল ॥ ৭১ 
বসন্তসেন। কহিলেন এ কি! এ ব্যক্তিও ষে সন্তাপ করিতেছে, বোধ 
হয় তবে না জানিয়। ই চৌর্যাবৃত্তিতে প্ররুত্ত হইয়া থাকিবে । শর্ষিলক্ 
বলিল, মদনিকে ! এখন উপায় কি? করিকি বল, মদনিকা বলিল) 
এবিষয়ে তুমিই পণ্ডিত, ভাবিয়। চিন্তিয়া আঁমি ইহার কর্তব্যাকর্তব্য 
বুঝিতে পারিতেছি না। শর্ধিলক বলিল না, না, এমন কথ কহিও না| 
স্বভাবেই নারী জাতি বুদ্ধিদভী অতি। 
না পড়ে পণ্ডিত হয় ক্ষমত| এমতি ॥ ২. 
পুরুষ পাথিভ্যগর্ধ থা করে মনে। 
যে কিছু তাহার জ্ঞান শাস্ত্র অধায়নে ॥9৩ 
মদনিকা বলিল, যদি আমার কথা গ্রাহ্য করঃ যদি আমার মতে 
প'মত হও, তবে এই অলঙ্কারগুলি সেই মহাত্মার সমীপে ফিরিয়া দিয়। 
আইস। শর্ষিলক বলিল তাহীতে সন্দেহ হয়, যদ্দি রাজসন্গিধানে 
গিয়া অভিযোগ করে? মদনিক বলিল সুধাৎশু হইতে, কখন আত- 
পের উৎপত্তি হয় না, তীহার নিকটে অবিনয়শঙ্কা কিছুই নাইন স্বচ্ছন্দ 
গমন কর। বসন্তসেনা সহর্ষভাবে বলিলেন সাধু মদনিকে! সাধু, 
ভোদার সদ্বিবেচনায় ও সেই সাধু সদাশয়ের স্বভাব পরীক্ষার গুণে 
আহ্লাদিত হইলাঁম | শর্বিলক বলিল মদনিকে ! এ বিষয়ে আমার 
বিষাদ বা তয় কিছুই নাইঃ তুমি কি নিমিত্ত বারস্বার সেই সাধু পুরুষের 
গুণকীর্ততন করিতেছ» ভবে ইহ! কুৎসিত কর্্ম বলিয়া ই কিপ্িৎ লঙ্জা 
বোধ হইতেছে, নতুবা মৃপতি) মাদ্বশ ধূর্ত ও চতুর জনের কি করিতে 
পারে। যাহ। হউক, ইহ নীতিবিরুদ্ধ, অন্য কোন উপায় বল| মদ. 
নিকা বলিল, ভবে আর এক উপায় এই | বসন্তসেনী মনে মনে কহি- 
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লেন, ন|জানি আবার কি উপায় হয়| মদনিক। বলিল তুমি সেই 
মহাত্মার প্রেরিত হইয়। এই অলঙ্কারগুলি আর্ধযার নিকটে অর্পণ কর ; 
তাহা হইলে তুমি অচৌর হইলে, সেই মহাপুরুষ গচ্ছিত খণে মুক্ত 
হইলেন, এবছৎ আর্ধ্যাও স্বীয় অলঙ্কারগুলি পাইলেন । শর্ষিলক বলিল, 
ইহাঁও অতান্ত সাহসের কথা হইতেছে । মদনিকা বলিল সাহাঁসিক 
ইহা ভিন্ন উপায় দেখি না) আর্ধ্যার নিকটে সমর্পণ কর, বরৎ না৷ করিলে 
অত্যন্ত সাহসের বিষয়, সুতরাৎ বিপদ্‌ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্তীবন।| 
এখানে বসন্তসেনা কহিলেন, ধন্য মদনিকে ধন্য ! তুমি অতি বুদ্ধি- 
গভীর ন্যায়) মহামুতাবাঁর ন্যায়, মন্ত্রণ। দিতেছ | শর্ষিলক বলিল, 
প্রিয়ে মাদনিকে ! আমি ন্যামের নিগৃঢ় বৃত্তান্ত শুনিয়। অবধি অতিশয় 
উদ্বিগ্ন হইয়। ছিলাম, তাঁবিতে ছিলাম কিরূপে এই বিপদসাগর হইতে 
নিস্তার পাইব) কিন্তু ভোমার বাগ্সিত ও বিজ্ঞতা দর্শনে এবৎ এই 
অসাধারণ উপদেশ দীনে বিবেচনা করিলাম) ঈদৃশ সছ্ূপায় সহস| 
উদ্ভাবন কর! বড় সহজ নয়) তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতীঃ সন্দেহ নাই, 
আমি ভোমার এই সদ্যুক্তির অনুবর্তী হইলাম ও বিলক্ষণ জ্ঞান পাই- 
লাম) জ্যোৎসাতে সকলেই পথগ্রদর্শন বিষয়ে সক্ষম হইতে পাঁরে, কিন্তু 
নিশীকরবিহীন নিশার অন্ধকারে পথদর্শক হয় এমভ সজ্জন অভি ছুর্লত। 
মদনিকা বলিল ভবে তুমি ক্ষণকাঁল এই অনন্গ-গ্হে বিশীম কর) আমি 
তোমার আগমন-বার্তী আর্ধ্যার নিকটে জানাইয়। আসি। শর্কিলক 
বলিল যাও, বিলম্ব করিও না, আমি অত্যন্ত উৎকষ্চিত রহিলাম। 
মদনিকা প্রস্থান করিল, বসন্তসেনার অন্তিকে উপস্থিত হইয়া কহিল; 
আর্ষ্যে ! আর্ধ্য চারুদত্তের নিকট হইতে এক ব্রাহ্ধণ আসিয়াছেন। 
বসন্তসেনা৷ বলিলেন উহার প্রেরিত বলিয়। তুমি কি রূপে জানিলে ! 
মদনিক1 বলিল আর্ষে ! আত্মসম্পকাঁয় মনুষ্যকে কি জানা. যায় না! 
বসন্তসেন। শিরশ্চালন পুর্বাক হাসিতে হাঁসিতে কহিলেন এ কথা যথার্থ 
বটে আসিতে বল | পরে শর্কিল্ক ভীতমনে মদনিকাঁর সমাতবযা- 
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হারে প্রবিষ্ট হইয় দক্ষিণ হস্ত উদ্ভোলন পুর্ধক বসন্তসেনীকে আ শীর্ঝাদ 
করিল | বসন্তসেনী প্রণাম করিয়া উপবেশন করিতে অভার্থন। করি- 
লেন | শর্ষিলক মভয়ভাঁবে কহিল) আর্ষ্যে! সার্থবাহ আপনাকে 
বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, “আমার গৃহ অতিশয় জর্জর, দীর্ঘকাল ঈদৃশ 
স্থলে সুবর্ণভাণ্ড রাখিতে সাহস হয় না, এবৎ কর্তবাও নয়, অভ্ভএব 
প্রেরণ করি গ্রহণ কর” | এই বলিয়া মদনিকার হস্তে সমর্পণ করিয়া 
বহির্গমনে উপক্রম করিল। বসন্তসেন৷ বলিলেন যাইবেন নাঃ যাইবেন 
নাঃ আমারও কিছু নিবেদন আছে। শর্কিলক, না জানি আবার কি 
বলে, এইরূপ ভাবিয়। অগ্তা। শঙ্কিতচিত্তে প্রত্যাগত হইল। বসন্ত- 
সেনা বলিলেন আমারও কিছু প্রত্যুত্তর লইয়া তথায় গমন করুন| 
শর্বরিলক মনে মনে কহিল সেখানে আর যাবে কে? আমার বাঁপেরও 
সাধ্য নাই | অনন্তর বলিল বক্তব্য কি) আদেশ করুন। বসন্তমেন। 
বলিলেন) আপনি মদনিকাঁকে গ্রহণ করুন | শর্রিলক বলিল আর্ষ্যে ! 
আমি এ কথার অতিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম না| বসন্তসেনা বলিলেন, 
আপনি বুঝিতে পারুন না পারুন, আমার অবিদিভ নাই। শর্বিলক 
বলিল সে কেমন? এ কথারও ভাঁবার্থ কি বুঝিলাম না; স্প্ট করিয়। 
বলুন। বসন্তসেনা বলিলেন আর্ধ্য চাঁরুদত্ত আমাকে আদেশ করিয়া 
গিয়াছেন, “ধাহার দ্বার অলঙ্কারগুলি প্রেরণ করিব, তুমি তাহার হস্তে 
মদনিকাকে সমর্পণ করিবে”? অত্তএব তিনিই সংপ্রদান করিতেছেন এই 
জ্ঞান করিয়া আপনি মদনিকাকে গ্রহণ করুন, আর মদনিকী আমার 
অভ্যন্ত স্মেহ।স্পদ ও প্রণয়ভাজনঃ ইহার মাতা, পিতা, ভ্রাত। কেহই 
নাই, আমি ইহাকে প্রিয় সখীর ন্যায় জ্ঞান করি, এ অতিশয় আদরিণী 
ও অভিমাঁনিনী, অভি সামান্য কও সহিতে পারে না, নীরস ও রুক্ষ 
রাক্য গুনিলে সহস| ইহার অন্তঃকরণ বিরস ও দুঃখিত হইয়! উঠে, অত- 
এব অনুনয়পূর্বক এই অনুরোধ করিতেছি, দেখিবেন যেন এ বন্ধুগণের 
অনুশোচনীয়া না হয়, অনুগ্রহপুর্ধক ইহাই করিবেন, আর আমার 
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বক্তব্য নাই। শর্ধিলক মনে মনে ভাঁবিল বসন্তসেন। টের পাইয়াছে, 
আমি যে ছুরি করিয়। অলঙ্কারগুলি আনিয়াছি মব বুঝিয়াছে। অনন্তর 
কহিল) সাধু আর্ধ্য চারুদন্ত ! সাধু! 
তাজি অন্য ধনে, গুণ উপার্জনে, 
যতন করিতে) উচিত হয়| 
গুণ ধনসার, গুপধন সার, 
দেখ যত আর অসারময় ॥ 88 
গুণবান্‌ জন, যদিও অধন, 
তবু সেই জন মাথার মণি | 
নিগুগ যে নর, যদি ধনেশ্বরঃ 
ভূশ তুল্য ভারে নাহিক গণি ॥ 8৫ 
গুণ যে কি পদার্থ, গুণা্জ্নে যত্ব করা যে কত আবশ্যক? কি 
কহিব) গুণের বিনাশ নাই, সদ্ুশ নাই, এবৎ গুণের অপ্রাপাও কিছু 
নাই | দেখ, গুণনিধি কলানিধি গুগপ্রভাবেই দেবাঁ'দদেব মহাদেবের 
উত্তমাঙ্গে স্থান পাইয়াছেন। হে সজ্জন হিটভধিন্‌ ! হে দয়ানিধান ! 
হে সদাশয় আর্ধ্য চারুদত্ত! আপনি নির্ধন হইয়। গুণধনগুগে জগ- 
ন্নান্য ও গুজা হইয়াছেন, এই রূপে শতমুখে চাঁরুদত্তের সাধুবাদ 
করিতে লাগিল ; অনন্তর কহিল আধ্যে ! আর্ধয চারুদত্তের বা আপন 
কাঁরই হউক এই অনুপাঁধিক ও নিষ্ষারণ কৃপায় আমি অত্ম্ত উপকৃত ও 
চিরক্রীত হইলাম, মনিকার নিমিত্রে আপনাকে কোন অনুখভাগিনী 
হইতে হইবে না, আপনি সর্বদা ইহার মতবাদ পাইবেন, যখন ইচ্ছা 
হইবে আনাইবেন, এবৎ আমিও এই অত্যর্থন। করিতেছি ইহার প্রতি 
জননীর ন্যায় ন্বেহ রাখিবেন | বসম্তসেনা কহিলেন মদনিকে ! তুমি 
বেশরচনায় বড় নিপুণ, অতএব একবার আমাকে নুসন্ভি্ত কর, তোমার 
শেষ বেশ ভূষায় ভূষিত্ত হইয়া চিত্তকে পরিতৃপ্ত করি, আর কিছু আত: 
রণ দিভেছি গ্রহণ কর, স্বয়ং সুসজ্জিত হইয়া! গ্রবহণে আরোহ্‌ণপুর্বাক 
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প্রিয়তমের মহিত গমন কর, আমাকে স্মরণ করিও | তুমি বুদ্ধি" 
মতী, ভোমাকে উপদেশ দিতে হয় এমত্ত নহে, তথাচ স্মেহ প্রযুক্ত 
কিঞ্চিৎ কহি, তুমি গুরু জনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধ। করিবে» প্রিয়তম 
কোন দোষ দর্শনে রোষ প্রকাশ করিলে প্রতীপচারিণী ও রোঁধপর- 
বশ! হইবে না, পরিজনগণের প্রতি সদয় বাবহাঁর করিবে, গৃহকর্ষে 
সর্জদা মনোষোগ রাখিবে, যিনি কোন শিক্ষ। ব। উপদেশ দিবেন 
তাহার প্রতি তাচ্ছালা প্রদর্শন করিয়া নিজ অভিচ্ঞত। গ্রকাশ করিবে 
ন।, প্রিয়তমের সহোদর! প্রভৃতি গৃহাঙ্গনাদিগের অনুগত থাকিবে, 
গ্রতিবাসিনীদিগকে যথাযোগ] সমাদর করিবে, প্রিয়সৌভাগ/মদে মত্ত 
হইবে না) নির্লজ্জতা) দাত্তি কতা, ওত ও লোভ প্রভৃতিকে অন্তঃকরণে 
স্থান দিবে না) কেহ প্রশৎস। করিলে আহ্লাদে অন্ধ হইবে ন|। এই- 
রূপ স্ধযবহাঁরে কুলাঙ্গনারা গৃহিণী-পদের অধিকারিণী হইয়া থাকে, 
বিপরীতাচরণ করিলে অবশাই নিন্দনীয়া হয় | 

মদনিকা শ্রবণীন্তে, আজি আমি আর্ধযাছাঁড়! হইলাম। এই বলিয়া 
রোদন করিতে করিতে বসন্তসেনার চরণে নিপতিত হইল | বসন্তুসেন। 
বললেন, মদনিকে ! কর কি! দেখ তুমিই এখন বন্দনীয়। হইলে উঠ, 
উঠ। হস্ত ধারণ পূর্বক উ্ধাপিত করিয়া আমি তোমার সর্ধদা সত্বাঁদ 
লইব, মধ্যে মধ্যে যাহাতে সাক্ষাৎ হয় করিব | এইবপ গ্রবোধ 
দিয়। বহির্দদীর পর্যান্ত স্বয়ং আগমনপুর্বক প্রবহণে উঠাইয়। দিলেন | 
শর্বিলক, বিনা ব্যয়ে প্রেয়সীলাভ হওয়াতে অতান্ত আছ্ছা [দিত হইয়। 
সর্ধান্তঃকরণে বসন্তসেনাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইল) এবং 
প্রিয়ার সহিত প্রবহণে যাইতে যাঁইতে চারুদ্ত ও বসন্তসেনাঁর গুণ 
কীর্তন করিতে লাগিল | 

এম সময়ে রাজপথে এক শক হইল) হে, হে, নগররক্ষা(ধকৃত 
নগরপাঁল গ্র্ৃতি রাজপুরুষগণ ! কে কে এখনে আছ! রাস মহা- 
শয় আদেশ করিতেছেন, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, সিদ্ধপুরুষের! 


চবি 


৮২ বনস্তসেনা। 


যে গোপাল-দারক আর্ধযককে সর্বসুলক্ষণযুক্ত ও রাজচিছ্বে চিহ্নিত 
দেখিয়া কহিয়াছেন, “তুমি রাজ। হইবে” উজ্জয়িনীপতি পালক পর- 
ম্পরা শ্রবণ করিয়। সিদ্ধবাক্যের অবশ্যস্তাবিভা প্রযুক্ত গ্রত্যয়ী ও পরি- 
্স্ত হইয়। ঘোষ হইতে আনয়ন পুর্ধক ভাহাকে বন্ধনাগাঁরে দুঢতররূপে, 
বন্ধন করিয়। রাখিলেন। অতএব সকলে সাবখান হও, স্বীয় স্বীয় 
স্থানে অগ্রমত্ত তাঁবে সতর্ক হইয়া থাক। শর্কিলক শ্রবণান্তে ক্রুদ্ধ ও 
বাস্ত সমস্ত হইয়া বলিল) কি! প্রিয় বুহৃদ আমার নরপনি ন্রাঁধম 
কর্তৃক কারাগারে বদ্ধ হইয়াছেন ? করি কি, সঙ্গে গলগ্রহ কলত্র রহি- 
য়াছে, উপায় কি? জথব। থাকিলই বাঁ। 
প্রিয়সখ। প্রিয়তম। এই ছুই জন। 
লোকে লোকদের বড় প্রিয়তম ধন ॥ ৭৬ 
কলত্র হইজে কিন্তু মিত্র হিতকারী। 
খত গুণে প্রিয়পাত্র বিপদে কাগডারী ॥ ৪৭ 
অনন্তর কহিল পরিয়ে! আমাকে অবতরণ করিতে হইল | বন্ধুর 
কারাবদ্ধন শুনিয়া তঙ্গিবন্ধন উৎকণ্ঠা আমাকে অত্যান্ত ব্যাকুল করি- 
তেছে, ষে প্রকারে হউক, তাহার উদ্ধার করিতে হইবেক | মদনিক! 
সজল নয়নে কুঁভাগ্লি হইয়া বলিল আর্ধ্যপুত্র! আমি কিছু বলিতে 
পারি না) কিন্তু যাহাতে গুরু-জন-সন্গিধানে ত্বরায় উপস্থিত হই, এমত 
বিধান কর। শর্বিলক হৃউচিত্ব হইয়া বলিল) সাধু প্রিয়ে সাধু! 
আমার মনোমত্ত কথ। কহিয়াছ, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম | পরে গ্রব- 
হণ-বাহককে কহিল ভদ্র! সার্থবাহ রেভিলের আবান-স্থান অবগভ 
আছ? গ্রবহণবাহক বলিল হী! মহাশয়, জানি | শর্কিলক, সেই 
স্থানে প্রেয়সীকে সাবধান পুর্বক লইয়া যাঁও, ভৎসন্গিধানেই আমার 
আলয়, প্রিয়াকে গুহে প্রবেশ করাইয়া প্রত্যাবর্তন করিও; এই 
/ বলিয়া অবস্তরণ করিল | মদনিক1, আর্ধ্যপুত্র ! অত্যন্ত রোষপরবশ 
হইয়া কোন ব্যিয়ে প্রবৃত্ত হইবে না+ সহস। কার্ধ্য করিতে গুরুজনেরা 


চতুর্থ অঙ্ক। ৮৩ 


নিষেধ করেন, অবিবেকিভ। পরমাপদের আম্পদ, বিমৃষ্যকারী হইলে 
অবশ্য যশশস্বী হইবে এবৎ সৌভাগ্যলক্ষীও স্বয়ং অনুগত| হইবেন, 
এইরূপ নীনাগ্রকীর কহিয়া সজল নয়নে বিদায় হইল | শর্তিলক 
বলিল আঃ! এখন নিশ্চিন্ত হইলাম, অবল। লইয়া পথ চল! কি নরক 
ভোগ । এইক্ষণ উদয়ন রাঁজার মন্ত্রী যৌগস্ধরায়ণ যেমন নিজ স্বামীর 
সসাগর। ধরার সাম্্রাজোর নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন) আমিও 
সেইরূপ সুহদের পরিমোক্ষণের নিমিত্ত প্রাণান্ত স্বীকার করিলাম। 
বিপক্ষ পক্ষের বলক্ষয় ও রাজার অপমানে কুপিত রাজভূত্যগণের পর।- 
জয় ষে প্রকারে হয় করিব, রাজ্যপদমত্ত স্বার্থপর রাজ আয্মহানিশস্কায় 
অনর্থক মিত্রকে আসেধ করিয়াছে | সখা আমার, বিধুস্থদ-গ্রস্ত বিধুর 
ন্যায় কারাবাস-বিধূর হইয়। না জানি কত €রুশ পাইভেছেন | অন্তএব 
আর বিলম্ব কর! বিধেয় নয়, এই স্থির করিয়। তছুদেরশে প্রস্থান করিল | 
এখানে মৈত্রেয় রত্মীলা সহকারে বসন্তসেনার তবনদ্বারে উপস্থিত 
হইলেন | মাঁধবিকা, পরিচয় গ্রহণ পুর্বক আমন্দাঁন দ্বার। অত্যর্থন। 
করিয়। দ্রপদে বসন্তসেনার সমীপে সমাঁগত হইল» কহিল) আর্ম্যে! 
আজি তোমার বড় সৌভাগ্য, আর্ধ/ চারুদত্তের সকাঁশ হইতে এক ব্রাহ্মণ 
আমিয়াছেন। বসন্তমষেন। অবণাস্তে অতান্ত হট হইয়! কহিলেন মাঁধ- 
বিকে !ষথার্থ বলিয়াছ, আজি আমার অবশ্যই স্ুগ্রভাভ ও আহ্লাদের 
দিন, তুমি সমাদর পূর্বক সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বরে আর্ধযকে আনয়ন 
কর। মাধবিক। ত্রিত পদে প্রস্থান করিল | বসন্তসেনা ক্ষণে ক্ষণে পথ 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবৎ আজি বুঝি অধানাকে স্মরণ হইয়াছে+ 
ন। জানি কি বলিফ্। পাঠাইয়াছেন সমাগত বিপ্র অবশ্য খ্রিয়তমের 
রহস্যবিদ্‌ বয়স্য হইবেন | এইরূপ নানী প্রকার ভাবিতে লাগিলেন । 
মাধবিকা টমত্রেয়ের নিকটে উপস্থিভ হইয়। যখোচিভ সম্মান পুর্বাক 
তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। মৈত্রেয় মাঁধবিকাঁর ৫ মাহিনী মুর্তি, 
দর্শনে মোহিত হইয়। মনে মনে কাহতে লাগিলেন, রাক্ষলরাঁজ রাবধ 


৮৪ বদস্তমেনা | 


কঠোর তপসযার ক্লে ভোগ করিয়। বিনিজিত পুষ্পক বিমানে গমন 
করিয়াছিলেন, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ) তপস্যার নামচীও করি নাই) তথাঁচ 
নগরনারীজনের মাহত সমাঁদরে যাঁইভেছি। মাঁধবিক। বলিল আর্য্য ! 
আমাদের ভবনদ্বার অবলোকন করুন। হমত্রেয় উর্ধে দু্িপাত 
করিয়া ভবনদ্বারের চিত্র বিচিত্রিত্‌ নাঁন। সৌন্দর্ধ্য দেখিতে লাগিলেন) 
এবং ভিন্ন তিন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন তিন্ন বহুবিধ শোভাকর মনোহর বস্তু সকল 
নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অউম পৃকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন, 
জিজ্ঞাস। করিলেন ভদ্রে! কে এঁবালক ক্ষৌমযুগলে ও বিবিধপৃকার 
মণিময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অঙ্গভদ্দি করিতে করিতে পরিভ্রমণ 
করিতেছে? মাধবিকা বলিল, আর্য! ইনি আমাদের আর্ধযার 
সহোদর | 'ৈত্রেয় মনে মনে কহিলেন কভ কাল কী্বুশ ও কি পরিমাণ 
ভপস্য| করিলে বসন্তসেনার সহোদর হইতে পারে, অথব। ভাল বলি- 
লাম না? যদিও এ উজ্জল বেশে বিভূষিত ও নান! সুগন্ধি বস্তু সমস্থিত 
হইয়া অশেষ সুখ সন্তোগ করিতেছে, তথাচ মাদ্বশ ত্রিসন্ধ্যাপুত ত্রহ্ম- 
নিষ্ঠ বেদজ্ঞ জনতুলনায়, শ্বর্শীনজাঁত চম্পক ভরুর ন্যায় অবশ্যই লোকের 
অম্পৃশ্য ও অনভিগম্য১ সন্দেহ নাই। অনা দিকে দৃন্টিপাত করিয়। 
পুনর্ধার কহিলেন, ভদ্রে! এ আবার কে? কুন্ধমান্ধরে আত হইয়া 
উচ্চামনে আসীন রহিয়াছে? মাধবিকা বলিল আর্ধা! ইনি আমা- 
দের আর্ধযার জননী | টমত্রেয় বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া মনে 
মনে কহিলেন, ওঃ ! এই অপবিত্র ডাঁকিনীর কি উদরবিস্তার ! এমন 
তুন্দিল মন্ুষা ত কখন দেখি নাই, পরে কহিলেন ভদ্দ্রে! তোমাদের 
আর্ধ/ এখন কোন্‌ স্থানে আছেন ? মাধবিক| বলিল। আর্ধ7 বৃক্ষ- 
বাটিকায় আছেন, গমন করিয়া সাক্ষাৎ করুন। মত্রেয় গুবেশপুর্বক 
অবলোকন করিয়া! বলিলেন, আহা 1? এমন উপবন ভ কখন লোচন- 
গোচর করি নাই, জাতী যুখিক। নুবর্ণ যৃথিক৷ নবমল্লিক! কুকবক অভি- 
মুক্ত পুভৃতি কুস্থমের তরু ও লতার শোতায় এই পুমদবন, নন্দনবনের 
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অলৌকিক সুষমীকে লঘু করিতেছে সন্দেহ নাই | আহ! ! এদিকে 
আবার যে নানাঁপুকার বিকসিত পৃস্থন দুষ্ট হইভেছে) আমি ত্রাঙ্গণ) 
পরিচয় দুরে থাকুক, চক্ষেও কখন দেখি নাই | ভদ্রে! তোমা- 
দের আর্ষযা কোথায় ? মীধবিক। বলিল) আর্ব; ! নেত্র নামাও) আর্ধ্যাকে 
অবলোকন কর। মৈত্রেয় বিলোকনান্তে সমীপস্থ হইয়া আণীর্ধাদ 
করিলেন । বসন্তসেনা, আহা! আর্য মৈত্রেয়! এই বলিয়! 
গাত্রোথান করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা ও আসন পৃদান পুর্বক উপবেশন 
করিতে অভ্যর্থনা করিলেন । ইৈত্রেয় বলিলেন, আপনিও উপবেশন 
করুন। বসন্তসেনা উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেনঃ আর্য মৈত্রেয় ! 
শীল যার কিসলয়) বিনয় বিটপচয়, 
পৃত্যয় সুদ মূল যাঁর। 
যশঃস্বমনস রাশি, দয়া ছায়া, অবিনাশি, 
গুণ ফল? যার সুধ। সার ॥8৪৮? 
সেই সাধু তরুবরেঃ মনের আনন্দ ভরে, 
আশ্রয় করিয়। নিরূপণ | 
বান্ধব বিহগগণ। আছে কি না অনুক্ষণ। 
বল আগে করিব শ্রবণ ॥৮)) 
মৈত্রেয় মনে মনে ভাঁবিলেন) দুষ্ট। সমুদয় জানিয়াছে, দারিদ্র্য- 
দোঁষে বান্ধবগণ যে পিক বন্ধুকে পরিভ্ঞাগ করিয়া গিয়াছে, পাপীয়সা 
সব বুঝিয়াছে, অত্তান্ত চতুরাঁ, না বুঝিবেই বা কেন, পরে কহিলেন, 
আর্য! তীহার স্ুহদৃবর্গ তদমুগন্তই আছেন | বসন্তনেনা শ্রবণান্তে 
পরিতোষ পৃকাঁশ পুর্বক কহিলেন» আর্ধ্য মৈত্রেয়! ঈদ্দশ অসময়ে 
দাসীর ভবনে আগমনের কারণ কি? জানিতে বাঁসন। করি, সবিস্তর 
রর্ণন করিয়া উৎকঠিত চিত্বকে পরিতৃপ্ত করুন| ট্ঞ্রেয় বলিলেন, 
শ্রবণ করুন, মহাত্মা সার্থবাহ মন্তকে অঙ্লি বাঁধিয়া আপনাকে বিজ্ঞা- 
পন করিয়াছেন, «আমি আপনকার নিক্ষিপ্ত সমস্ত ভূষণ স্বকীয়ঙ্ঞানে 
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দুতক্নীড়ায় হারিয়াছি, জেভ। সতিক গ্রহণান্তে কোথায় গেল, অনুসন্ধান 
করিতে পারিলাঁম না) ভৎপরিবর্ডে এই রত্বমীল। দিতেছি গ্রহণ করুন” 
এই বলিয়া রত্বাবলী তৎসম্মুথে স্থাপন করিলেন। বসন্তসেন! অবলোক- 
নান্তে চমৎকৃত হইয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “স কি ! এ কেমন 
কথা হইল? কি আশ্চর্য; ! তন্করন্ৃত বিষয় গোপন করিয়া নিজ মহত্ব 
প্রযুক্ত তুচ্ছ সুবর্ণ ভূষণের বিনিময়ে মহামূল্য রত্বমাল! পাঠাইয়। দিয়া- 
ছেন! এমত অসাধারণগুণসম্পন্ন মমুষ্য অভি বিরল, অথবা! এই মনুষ্য- 
লোকে আর কেহই নাই, এই গুণেই অন্তঃকরণ তীহার পৃভি অনুরক্ত। 
তবে কি ইহাকে সুবর্ণভাণ্ড দেখাইব? অথবা। এইক্ষণ পয়োজন নাই, 
দেখি আগে কি পর্য্যন্ত হইয়। উঠে ।ঃ 

মৈত্রেয় উত্তর ন। পাইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পাঁপীষসী 
ন। জানি কি তাঁবিভেছে, বুঝি বা রত্বৃহার লইবে না? অথবা আমা- 
দের এমন ভাগ্য কি? যদ্দি ছুর্ভাগযই না হইবে, ভবেকি তক্করস্ধৃত 
বস্তুর বিনিময়ে অমূল্য রত্বীবলী স্বয়ং হস্তে লইয় দিতে আমিতে হইত! 
কিন্বা সময় পাইয়াছে, হয় ত ভাবিতেছে, রত্বাবলী কনকাঁলঙ্কারের তুলা- 
মূল্য হইবে না, যাহা হউক পৃত্যৃ্তর লইতে হইবেক, এইরূপ তাঁবিয়া 
বলিলেন আর্ধ্যে! আপনি অন্যমনা হইয়া রত্বমাল। লইতেছেন না 
কেন? বসন্তসেনা হাস্য রাখিতে ন। পারিয়া বসনাঞ্চলে বদন আচ্ছা- 
দন করিলেন, এবং মাখবিকার মুখ পানে চাহিয়।। আর্য মৈত্রেয়! লইব 
না কেন) এই বলিয়। গ্রহণান্তে পার্খে স্থাপন করিলেন ঠ মনে মনে 
তাঁবিতে লাগিলেন, আহ। ! কুন্থুমহীন সহকার হইন্ডেও কি মকরন্দ- 
বিশ্ফু বিনিঃসৃত হইয়! থাকে? পরে কহিলেন) আর্ম্য 'মৈত্রেয়! আ- 
পনি সেই দ্যুতকরকে কহিবেন অদ্য পৃদৌষকালে আমি তদর্শনার্থে 
যাইব | মত্রেয় শুনিয়া ভাবিলেন, অগ্রেই ভাহ। জানা গিয়াছে, 
দুষ্টাশয়ার ভাব অনায়াসেই বুঝা যাঁয়, সেখানে গিয়া আরও কিছু 
চাহিবে সন্দেহ দাই | অনন্তর আর্ধে;! আমি যাইয়া ভীহাকে 
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কহিব) এই বলিয়| বিদায় হইলেন। আসিতে আসিতে বিরক্ত চিত্তে : 
কহিডে লাগিলেন, আর কেন বয়স জ্বালাতন করেন, এই নীচ|শয়ার 
সংসর্গ ত্যাগ করুন, রত্বুমালা গেল; আরও ন। জানি কপালে কি আছে। 
১ এখানে প্রিয়দর্শনবসনাঃ বসন্তসেনার মনে আশ্রয় পাইয়া আশ্র- 
য়াশের ন্যায় নিজাশ্রয় দগ্ধ করিতে আরস্ত করিল। বমন্তসেনা বাাকু- 
লান্তঃকরণে ক্ষণে ক্ষণে দিনমণির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন | এ 
দিকে পদ্মিনীর মিত্র মিত্র মহাশয় সময় পাইয়! আপনাকে ছাদশায্ম।, 
সপ্তাস্ব ও সহত্কর জ্ঞানে সাহসী হইয়াঃ পদ্মিনীর তিরস্কারিণী বসন্ত- 
সেনাকে অশেষ ক্লেশ দিবার আশয়ে ই যেন দৃপ্রতিচ্র হইয়া বসি- 
লেন, অস্তাচলে যাইবেন না| নিজ সহ করে গিরিশিখরস্থ বিপুলতর 
বনস্পতির শথ| প্রর্শাখ| অবলম্বন করিয়া ই যেন স্থিরভাবে থাঁকি- 
লেন। কিন্তু অকারণে কেহ কাঁহাকেও তাঁপিত করিলে অবশেষে অব- 
শ্যই ভাহাকে অবমানিত ও অধঃপাঁভিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই 
দিবাবলানে দিবাকর প্রভিজ্ঞ|-প্রতিপালনে অমমর্থ হইয়া ই যেন 
লব্জীয় চরমাচলগুহাঁয় পলায়ন করিলেন | বসন্তমেনা দর্শন করিয়া! 
হর্যবিকসিত বদনে বলিলেন, মাধবিকে ! রত্বমাল। ও অুবর্ণভা লইয়! 
মমভিব্যাহারে চল, প্রিয়ভমদর্শনে গমন করিব) আর এ ৫বশে যানা- 
রোহণে গমন করা বিধি নহে, পদত্রজে ই যাঁইব॥ তদনুযাঁয়ি সজ্জা! কর। 
এমত সময়ে বসন্তসেনার চারুদতসমাগমে অসহমান হইয়া ই 
যেন সহঅনেত্র। পথরোধার্থে অকাল জলদাঁবলী বিস্তার করিতে আন্ত 
করিলেন | মাধবিক! দেখিয়। বলিল, আর্ষে; ! দেখ, দেখ, মেঘমাঁল। 
উদিত হইতেছে, রজনীয়ুখ-সময়ও উপস্থিত। বসন্তসেন| বলিলেন-__ 
যদি জলধর সথি হতেছে উদয় রে। 
হোঁক্‌ হোঁক আমি ভারে নাহি করি ভয় রে॥ ৫০ 
হইবে হউক নিশ। তাই আমি চাই রে। 
সে নহে অহিতকারী প্রিয়পাশে যাই রে ॥ ৫১ 
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যেরূপে ভান এই রমণীর সংঅব হইতে নিবৃত্ত হনঃ আর ইহার 
প্রসঙ্গও ন। করেন) করিতে ই হইবে । এইকপ চিন্ত। করিতে করিতে 
সার্থবাহের সঙ্গিধানে উপস্থিতুহইলেন | চাঁরুদত্ত অবলোকন করিয়| 
সাদর সন্তাষণে উপবেশন করিতে কহিয়! জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! উপস্থিত 
বিষয়ের মঙ্গল বল। মৈত্রের় বলিলেন, সকল ই অমন্গল। চাঁরুদত্ত 
চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসিলেন, বসন্তসেন। কি রত্বীবলী গ্রহণ করেন নাই ? 
ঈৈত্রেয় বলিলেন, আঁমাঁদের এমন কি সৌভাগ্য যে লইবে না, দেখা- 
ইবামাত্র নব কমল কোমলাঞ্জলি প্রসারিত করিয়। গ্রহণ করিয়াছে । 
চাঁরুদত্ত বলিলেন) বে কেন বলিলে, সকল ই অমঙ্গল? মৈত্রেয় বলি- 
লেন, কিসে আর অমঙ্গল না হইল? অবাবস্থত তস্করহৃত ও অন্প- 
মূল্য নুবর্ণভাণ্ডের নিমিত্ত চতুঃসাগরসারভূতা রত্বমাল৷ হাঁরাইলামঃ 
আর অমঙ্গলের বাঁকি কি? চারুদত্ব বলিলেন খে ! এমন কথা বলিও 
না, মেই বরবর্ণিনী, যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়। আমাদের 
নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই মহামুল/ বিশ্বীসের ই সুল্যা- 
প্রদূপ রত্বৃহার প্রদত্ত হইল। বিবেচন| করিলে রত্বীবলী অপেক্ষা সেই 
বিশ্বাসের মূল্য ই অধিক| টমত্রেয় বলিলেন আরও একটী আমার 
মনোদুঃখের কাঁরণ আছে, সেই পাপীয়সী হাসিতে হীসিভে অঞ্চলে 
মুখ ঢাকিয়। ও দাসীর মুক্টপানে চাহিয়া! ভাচ্ছীল্য আলাপনে আমার 
প্রতি অবজ্ঞাগ্রদর্শন করিয়াছে, অস্তএব, আমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে 
ধরি, এই বন্ছদোষ! যোষার সংসর্গ হইতে চিত্তকে নিবর্ভিত কর | অসং- 
সৎনর্গ সর্বনাশের হেতু । পাছ্কান্তরগ্রবিষ্ট কর্রের নায় অভি কষ্টে ই 
খলেরা নিরাকৃত হইয়। থাঁকে। আর বিজ্ঞ লোকেরা ই যদি ঈদ্বশী 
মায়ারাক্ষদীর কুহকে মুগ্ধ হইবেন, অজ্ঞ লোকের অপরাধ কি? অভএব 
কথা রাখ» অধম প্রবৃত্তির মূল একেবারে ই উন্মুলন কর। চারুদতত 
বলিলেন মথে ! আর বহুবিধ পরীবাদ-বর্ণনার প্রয়োজন নাই, অব- 
স্থাভে ই আমাকে নিবারিত করিয়াছে । দেখ+_ ্‌ 
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দ্রুত যাইবার তরে, সতত যতন করে, 
নিজ বল ন৷ বুঝিয়। বাজী | 
জীবনের আশঙ্কায়ঃ চরণ তাঁহার ভায় 
কোঁন মতে নাহি হয় রাঁজি ॥২৩ 
তেমতি চঞ্চল ভাব, পুরুষের কুম্বতাব? 
সকল স্থলেই দেখ খায়। 
যেমন বামন জন) লৌতে করে আকিঞ্চন; 
উচ্চ ফল লাভের আশায় ॥ ৪ 
যখন সে দুরাঁশীর, সুমার না হয় ভার? 
মনের আগুনে পুড়ে মরে । 
হৃদয়ে উদয় হয়, হৃদয়েই পুন লয়; 
অসহ্য ফাঁতনা সহ্য করে ॥৫ 
আরও দেখ, ধনাঁঢা কিনিতে পারে অমূল্য রতনে | 
ধনবলে পায় লোক এ সকল জনে ॥-২ 
বলিতে বলিতে সহস| মনে উদয় হইল, না ভাল বলিলাম না 
ধনবলে কেন ? গুণবলে পায় লোক এ সকল জনে ॥ 
পরে প্রকাশ করিয়। বলিলেন» 
সম্পদ যখন মোরে ত্যজিয়। কি্টাছে। 
বিধাভ। তাহার ভ্যাগ ঘটায়ে রেখেছ ॥৭ 
মৈত্রেয়শ্রবণীন্তে বিষণ ও অধোয়ুখ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 
যখন ইনি বিষধ়বদনে দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিতেছেন যখন দীন 
মনে নিজ দীনদশার কথী। কহিতেছেন, তখন নিবারণ বচনে অধিকতর 
কাতর ও উংকঠ্িত হইলেন সন্দেহ নাই | যাহা হউক কাম ফেঁবাম, 
এ কথ। যথার্থই বটে, এইক্ষণ ই্াকে অন্যচিত্ত না করিলে অন। উপায় 
নাই | এই স্থির করিয়। কহিলেন বয়স ! বসন্তসেন। ইহাঁও কহিয়াছে 
ষে এআর্ধ্য মৈত্রেয়! সেই দ্াতকরকে কহিবেন কোন কার্যযবশতঃ 
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আজি গ্রদৌষে আমি সেখানে যাইব)” আমি অন্ুনান করি সেই 
স্বতাবলু্। ছুষ্টা। রত্মালায় পরিতুষ্টা হয় নাইঃ আসিয়া আরও কিছু 
চাহিবে। চাঁকদন্ত বলিলেন; তাল আনুন» সন্তষ্ট হইয়। যাইবেন। 
এই রূপে উভয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন | ॥. 

এমত সময়ে বুস্তীলক চারুদন্তের গৃহসন্গিধানে উপস্থিত হইয়া অন্ত- 
রীক্ষ নিরীক্ষণ পুর্ব্ক কহিল) ঘনঘটার বড় ঘট। দেখিতেছি, ধারাঁধা 
ত্বধার-ধারার ন্যায় বারিধারা! বিস্তার করিতেছে, বর্ধীবারি বর্ষোপলের 
ন্যায় অঙ্গে লগ্ন হইতেছে নশীকর সমীরণ দাঁয়াদ-জন-দুর্ঘচনের ন্যায় 
হৃদয়কে বাথিত করিতেছে | হাসিয়া কহিল, সুশদ্ন সপ্তচ্ছিদ্র বেণু 
বাজাইয়। থাকি, সুস্বর সপ্ততন্ত্রী-সমন্বিত বীণ| বাঁজাইয়া থাকি এব 
ঠিক রাঁসভেন ন্যায় স্বরসংযোগে গানও করিতে পারি। অতএব 
স্বর ই হউন বা! নারদ ই হউন আমার তুলা সদৃগায়ক কেহই হইতে 
পারিবেন ন।! যাহা হউক আর্ধ] বমন্তসেনা নিজ আগমনরত্তান্ত 
আর্ধ্য চাঁরুদত্তের সমীপে জানাইবাঁর নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন ; 
অভএর শীঘ্ব যাই। পরে নার্ধবাহের বৃক্ষবাটিকার সমীপে আগমন- 
পূর্বক গবাক্ষ-দ্বার দিয়! দেখিয়া কহিল; এ আর্ধা চারুদত্ত বসিয়। 
আছেন) এবহ & সেই বিটলে বামনাও কাছে আছে। দ্বারূদেশে 
আসিয়। বলিল এ কি! সী ঘে কপাটরুদ্ধ রহিয়াছে ; ভাল এ দুষ্ট 
বামনার উপর লোৰী নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কেত করি। অনন্তর গবাক্ষ- 
দ্বার দিয়া টমত্রেয়ের গ্রতি লোব্গুটিকা নিক্ষেপ করিল | লোইগুটিক। 
গাত্রসংলগ্ন হইবামাত্র মৈত্রেয় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, 
কহিলেন, কে আমাকে এই প্রাকার-বেডিত নিজ স্থানে কপিথ-ফলতুল। 
লোইইটগ্রহার করিল? চীরুদন্ত বলিলেন কে আর এখানে তোমাকে 
প্রহার করিতে আিবে, বোধ হয়» আঁরাম-গ্রাদা দাস্থৃত কেলিকুত্ুকী 
কপোতের। পাতি করিয়া থাকিবে | মৈত্রেয় উম্ম হইয়। ক্রোধভরে, 
অরে অনভিজ।ত দু পারাবত! তোর এত বড স্পর্দ।) আমাকে 
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বুঝি চিনিস না) থাঁক থাক, এই দগ্ুকাষ্টদ্বারা সুপকক রসাল ফলের নাঁয় 
তোকে প্রাসাদ হইতে অধঃপাঁতিত করি, পলাইস্‌ ন। | এই বলিয়। 
যষ্টি উ্থীপিত করিয়। গমনোদ্ত হইলেন | চারুদত্ত তীহার যজ্ঞো- 
পরীড়ে ধরিয়া) সথে ! অন্পপ্রাণ নিরীহ পারাবত দয়িতার সহিত 
প্রমোদতরে কাল হরণ করিতেছে, কেন অকারণে বাঘাত দাও; ৫ 
জানে না১ তোমাকে চিনে নাঃ মণ্ডুক হইয়। ভুক্জগের সহিত সংগ্রামে 
উদাত হইয়াছে ; আমি কহিডেছি, ভোঁমার নিকটে পারাবত পরাজিত 
হইল | এই বলিয়া মৈত্রেয়কে উপবেশিত করিলেন | কুস্টলক 
দেখিয়। বলিল এ কি ! মুর্খ যে পায়রার উপর দৃষ্টিপাত করিতেছেঃ 
ভাল পুনর্ধার লোষ্ট নিক্ষেপ করি। উক্তাম্্রূপ করিলে মৈত্রেয়, কুপিত- 
ভাবে, আবার। এই বলিয়া লোগুটিকার পথোদদেশে দৃষ্টিপাত 
পূর্বক দর্শনীস্তে কহিলেন, কে রে, কুস্তীলক, দাঁড়া দাঁড়া। দ্রুত গমনে 
দবারোদৃঘাটন করিয়া দিয়। জিজ্ঞাসিলেন বুস্তীলক! কেন তুই ঈদ 
ুর্দিনান্ধকারে আমিলি? কুস্তীলক প্রণাম পুর্বক বলিল। আর্ধ্য ! এই 
সেই টমত্রেয় জিজ্ঞাসিলেন কে রে কে? বুস্তীলক পুনর্কার বলিল, 
এই মেই | ৈত্রেয় কুপিত হইয়া বলিলেন কি তুই তুই এই সেই এই 
মেই করিভেছিস্‌? বিশেষ করিয়। বল্‌। বুস্তীলক ভব তুমিও কেন 
কেরে কেরে করিতেছ ? শুন বলি | অনস্তরঃ্্টীশলে ইহাকে অবগত 
করাই» মনে মনে এই স্থির করিয়া বলিল আর্ধ্া ! তোমাকে একটী প্রশ্ন 
দি। ৈত্রেয় বলিলেন আমিও তোর মুণ্ডে পা দি। কুস্তীলক বলিল, তুমি 
অবগত্ত ই আছ তথাচ বল দেখি) কোন্‌ কালে রসাল বক্ষে মুকুল হয় ! 
ৈত্রেয় বলিলেন ওরে মুর্খ! তুই ভাহাও জানিস্‌ না গ্রীষ্মকালে। 
ুস্তীলক হাঁসিয়। বলিল, ন।, না, হইল নাঃ নিদাঘ কালে কি আত্ররাক্ষে 
কোরক হয় 1 মৈত্রেয় চিন্তার্ণবে মগ্ন হইলেন, কি বলেন কিছুই স্থির 
করিতে না পারিয়। দ্রুত পদে চারুদত্বের সমীপে গিয়। জিজ্ঞাসা করাতে 
তিনি কহিলেন মূর্খ 1 বসন্তে | মৈত্রেয় কুষ্ঠীলকের সম্মুখে আসিয়। 
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বলিলেন, মুর্খ! বসস্তে। কুন্তীলক বলিল তোমাকে আর একটী প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস] করি, বল দেখি কোন ব্যক্তি সুসমৃদ্ধ নগরের রক্ষণীবেক্ষণ 
করিয়া থাকে ? মৈত্রেয় বলিলেন, রখ্যা | বুস্তীলক হা, হা, করিয়। 
হাঁসিয়। বলিল না, না১ বলিতে পারিলে না পথ কি নগর রক্ষা করে! 
মৈত্রেয় উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন) সঙ্কটে পড়িলাম) এ বেট। 
বড়' বিপদে ই ফেলিল, এমন দীয়ে তু কখন ঠেকি নাই। পুনর্ধার 
প্রস্থান করিয়৷ চারুদন্তকে জিচ্জাসা করিলেন | চারুদত্ত বলিলেন, 
বয়স্য ! সেনা | 'মৈত্রেয় দ্রতপদে বুন্তীলকের সমীপে প্রত্যাগত হইয়া 
বলিলেন, অরে নির্বোধ | সেনা | কুস্তীলক বলিল ছুইগি উত্তরবাঁক৷ 
একত্র করিয়া বল। মৈত্রেয় বলিলেন সেনী-বসন্তে। কুষ্ঠীলক বলিল, 
মূর্খ! পদ পরিবর্ত করিয়। বল। টমত্রেয় পাদদয় পরিৰর্ত করিয়া 
বলিলেন) সেনা-বসস্তে| কুস্তীলক বলিল, অনভুন্! অক্ষরপদ ফিরা 
ইয়। বল। মৈত্রেয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়। বলিলেন, বসন্ত-সেন। | বুন্তী 
লক বলিল, আঁমি ভাই বলিতেছিলীম, এই নেই আর্ধ্যা বসন্তসেন। 
আসিতেছেন | মৈত্রেয়, তবে প্রিয় বয়স্যের সমীপে বিজ্ঞাপন করি 
এই বলিয়। আগমন পূর্বক বলিলেন) বয়স্য ! তোমার উত্তমর্ণ আঁসি 
তেছেন। চারুদন্ত বলিলেন সথে! তুমি কি আমাঁকে পরিহাঃ 
করিতেছ? দৈত্রেয়, অ্টীর কথায় এত্যয় না হয় ুন্তীলককে জিজ্ঞাস 
কর, এই বলিয়া বুস্তীলককে আহ্বান করিলেন ুস্তীলক সম্মুখে উপ 
স্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইল | চীরুদন্ত জিজ্ঞাসিলেন তর 
ুস্তীলক ! সত্য কি বসন্তসেনা আসিভেছেন কুন্তীলক বলিল ই! মহা 
শয়। আর্ঘয| আগতপ্রায়। চারুদন্ত সহ্য বদনেঃ ভদ্র! আঁ? 
নিবেদিত প্রিয় বচন কখন নিষ্ষল করি নাই, কিঞ্চিৎ পাঁরিতোষিং 
গ্রহণ কর, এই বলিয়! উত্তরীয় বস্ত্র ্রদান করিলেন | বুস্তীলক গ্রহ 
গান্তে পরিতুষ্ট হইয়া গ্রণাম পুর্বক) আর্ধযার নিকটে খিয়া বিজ্ঞাপ। 
করি, এই বলিয়া প্রস্থান করিল। 


পঞ্চম অঙ্ক। ৯৫ 


এখানে মৈত্রেয় কহিলেন বরস্য ! বুঝিয়াছ কি জন/ বসন্তসেন। 
ঈদবশ ভুর্দিনে আমিতেছে ? চারুদর্ত বলিলেন বিশেষ বুঝিতে পারি 
নাই | ৈত্রেয় বলিলেন আমি বুঝিয়াছি) আর আমিবার প্রয়োজন 
কি! তাহার সুবর্ণভাণ্ড বহ্ছমূলাঃ আমাদের রত্ৃহার অপ্পমূলা, ভাহাতে 
গরিতুন্ট হন নাই, আরও কিছু লইবার অভিসন্ধিতে আঁসিভেছেন | 
এখানে বসন্তসেনীর সমভিব্যাহীরী ব্যক্তিরা তীহীর বেশ ভূষা 
ও শরীরসৌন্দর্ষ্যর ভূয়সী এশৎসা করিয়। পরু্পর কহিতে লাগিব 
আহা ! ইহার এই মনোহর রূপ, অনান্রাত কুসুমের স্বরূপ, নখচিহ্ 
বিরহিত নব পল্লবের ন্যায় অব্যবহৃত নির্মল রত্বের সমান, অনা! 
স্বাদিত অভিনব মধুর সদ্বশ ও পুর্বাজন্মকৃত গুণের অখণ্ড ফলতুল্য 
সন্দেহ নাই | | 
সাক্ষাৎ কমল৷ ইনি শরীরশোভায়। 
নাই, নাই) পদ্মামন ক্ষতি নাই তায় ॥ ৮ 
ব্মরের মোহন শর এই রূপবতী | 
যদিও কুস্থুম নহে, নাহি ভায় ক্ষতি ॥৯ 
মদন তরুর ফুল এই বিলাসিনী। 
গুণে মুগ্ধ আছে যত কুলের কামিনী ॥ ১০ 
রতি রূপবতী নহে ইহীর নমানগ্ 
তাই বুঝি হর-নেত্রে স্মর দিল প্রাণ ॥ ১১ 
নিরুপম নব নারী সৃষ্টি বিধাতার । 
ইহার উপমা ইনি এই কথা সার ॥১২ 
অনন্তর বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়। কহিল আর্ষেয ! দেখ, দেখ, 
বিরহিণী রমণীর হৃদয় ময়ান- 
মলিন) এ নব ঘন, তবু শৌতমান ॥ ১৩ 
ছায়া পড়িয়াছে দেখ ভূধরশিখরে 
ষেন ছাঁতা৷ ধরিয়াছে গিরির উপরে ॥১$ 


৯১ বশন্তসেনা। 


শুনিয়। নীরদ-নাঁদ, হরষিত মনে | 

গাখ। ধরি শিখিকুল উঠিছে গগনে ॥ ১৫ 
যেন মণিময় পাখা ধরিয়া আদরে । 
বাজন করিছে সুখেঃ নব জলধরে ॥১৬ 


বারু মম বেগবান, বারিধার। যেন বাণ, 
শত শত জনে যেন ছুড়িছে। 
নয়নের ভ্গীহেতু, তড়িৎ বিজয় কেতু, 
সঘনে গগনে যেন উড়িছে ॥ ১৭ 
হৃদয়ের ভয়ঙ্কর, চাঁরি দিকে থোরতর- 
গর্জন বিজয় ঢাক বাজিছে | 
দেন। সম শিখিগণ১ হয়ে হরষিত মন) 
যেন রণে যাইবারে সাঁজিছে ॥১৮, 
জয়ী নৃপ জলধর, যেন বিপক্ষের কর, 
রজনীকরের কর হরিছে | 
প্রকাশিয়া তেজো রাশি, বিপক্ষ নগরে আস, 
যেন সব অধিকার করিছে ॥ ১০১ 
বসন্তসেন। অবলোকন করিয়া বলিলেন সত্য বটে, যাহা হউক, 


বর্ষণ করিছে ঘন, করুক বর্ষণ। 

গর্জন করিছে ঘন, করুক গর্জন ॥ ২৩ 

হাঁনিছে, হাসুক বজু» হানি কি ব| তায়। 
. ব্রসিক হইলে বাধা দিত না আমায় ॥ ২১ 

প্রিয় প্রতি অভিসার করয়ে যখন | 

শীত শ্রক্ঘ মানে কোথা গ্রণয়িনীগণ ॥ ২২ 


অসতের হিত করা বিকল যেমন | 
তারার উদয় বধ! হইল তেমন ॥ ২ 


পঞ্চম অঙ্কু। ৯৭ 


সভা নারী গতি বিন। যেমন মলিন| | 
দিগন্গনা নেই মত, দিনমণি বিনা ॥ ১৪ 
অন্রমানি পুরুহত-শস্্র-হুতবহে | 

তাপিত হয়েছে নভঃ যাঁতন। না৷ নহে ॥ ২৫ 
তাই বুঝি সে গগন বারিধারা ছলে । 

দ্রব হয়ে জল রূপে পড়িছে ভূতলে ॥ ২২ 


কখন উন্নত রয়) কভু অবনত হয়, 
কখন ব। করে বরিষণ | 

কখন গঞ্জন করেঃ অস্বরে তিমিরাস্বরে, 
কখন বা করে আচ্ছাদন ॥ ২ 

নবীন যৌবন যাঁর, ক্ষণে ক্ষণে হয় তার) 
নব নব ভাঁবোদয় কত। 

ভিন্ন ভিম্ব বেশ ধরে, শরীরের শোভা করে, 

এ জলদ দেখি সেই মত ॥ ২৮, 


পরে অন্ব,দকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন? চপলাপ্রিয়! তুমি এমন 
চপল কেন ? 
প্রিয়পাশে যাব জীবন জুড়াব 
অন্য জনে মন নয় | 
এ সময়ে ঘন, করিয়া গঙ্জন, 
দেখাইছ কেন ভয় ॥২ 
মোরে ধারা-করে, খরিবার তরে) 
দেখি হে তোমার মতি | 
ছিছি একিকর তুমি জলধরঃ 
নিলাজ পুরুষ অতি ॥ ৩০ 


১৩) 


৯৮ বনন্তসেনা । 


মৌদামিন)কে সম্বোধন করিয়। কহিলেন) অয চঞ্চলে !_ 


যদি গর্তে ঘন, গর্জিতে পারে | 

পুরুষ নিষ্ঠুর কি কব তারে ॥-১% 

ছিছি সৌদামিনি ! হইয়া বালা । 
তুমিও বুঝ ন| বালার জ্বাল৷ ॥৩ ২, 
প্রিয় পাশে যাব জুড়াৰ প্রাগ। 

তাহে ভুমি বাঁদী এ কি বিধান ॥৬৩ 
ক্ষণে ক্ষণে ভয় দেখাও মোরে । 

ধিক ধিক ধিক, ধিক লো৷ তোরে ॥ ৩৪ 


মাধবিকা কহিল, আর্ষ্যে! কেন অকারণে তিরস্কার করিতেছ ! 
অনুক্লা ক্ষণগ্রতা ক্ষণে ক্ষণে গ্রভা প্রকাঁশিয়া তোমার অনুকল-পথ- 
দর্শিনী হইতেছে । পরে সময়োচিতত নানীপ্রকার আলাপ করিতে 
করিতে চারুদত্তের ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন । সমভিব্যাহারীরা 
উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে পরিচারকগণ ! আর্য চারুদত্ত-সমীপে নিবেদন 
কর, ভবদর্শনার্ঘিনী বসন্তসেন। দ্বারদেশে উপাগত হইয়াছেন। চাঁরু- 
দন্ত বসন্তসেনার আগমন প্রতীক্ষ। ই করিভেছিলেন, সহনা এই শব্ধ 
শুনিয়। উৎসুক মনে কহিলেন, বয়স্য ! বহিদ্বীরে সুমধুর স্বরে কে 
কি বলিতেছে) ত্বরায় অবগত হইয়া আইস | মৈত্রেয় দ্রুত পদে 
আগমন করিয়। বসন্তসেনীকে অবলোকন করিলেন, মনে মনে কহিলেন, 


ইহার উত্তম অঙ্গ মণি বিভূষিত। 
বিচিত্রিত প্রাবারকে তসু আচ্ছাদিভ ॥ ৩৫ 
হৃদয় গরল পুর্ণ মরল আকার । 
ভুজশী এ অবিকল সংশয় কি আর ॥২৩৬ 
চলিছে সখার কাছে আনত আননে। 

শন করিবে ছলে) বধিবে জীবনে ॥২৩৭ 


পঞ্চম অস্। রং 


পরে বসন্তসেনার সমীপন্থ হইয়। সাদর সন্তাষণে অভ্যর্থনা করি- 
লেন | বসন্তমেনা সহাসা বদনে মৈত্রেয়কে বন্দনাদি করিয়া) মাথ- 
বিকা ভিন্ন সমুদায় সমভিব্যাহারি-বাক্তিকে গৃহে প্রতিগমনার্থ আদেশ 
কুরিলেন | পরে মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন) আর্ধ্য ! 
আপনাদিগের দৃযৃতকর কোথায়? মৈত্রেয় সহর্ধ মনে, মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন) €দ্যুতকর” এই বিশেষণে যথার্থত ই প্য়ি বয়স 
অলঙ্কৃত হইলেন সন্দেহ নাই। অনন্তর সন্মিত মুখে বলিলেন আর্ধেয ! 
প্য়ি বয়স্য এখন ব্বক্ষবাটিকায় বিশ্রাম করিতেছেন | বসন্তসেন। 
জিজ্ঞাসিলেন কোন্‌ পৃকোষ্ঠকে আপনার! ব্ক্ষবাটিকা বণিয়া থাকেন ! 
মৈত্রেয় বলিলেন, যেখানে ভোজন পানের কোন কথাই নাই, যেখানে 
কেবল পেটের জ্বালাতে ই জ্বলিয়। মরিতে হয়, মেই খণ্ডকে ই আমর 
ক্ষবাটিক| বলিয়া থাকি, চলুন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি। বসন্ত- 
মেন। হ।স্য রাখিতে ন! পারিয়। সন্মিত বদনে বলিলেন, আপনি অগ্নে 
চলুন। অনন্তর যাইতে যাইতে গোপনভাবে মাধবিকাকে কহিলেন, 
মাঘবিকে ! আমি রত্বমাল। পৃতাপ্পণের অনুরোধে এরূপ ভাবে এখানে 
আসিয়। অতি সাহসের কর্ধা ই করিয়াছি । ইহা নিতান্ত নির্লজ্তা ও 
পৃগল্ভতীর কার্ধ্য বলিতে হইবেক ; জীবিতেঙ্বর কি ভীবিবেনঃ কি 
বলিবেন) পাছে অনাঁদর করেন, এই সকল আঁশঙ্কীয় নিরন্তর অন্তঃ- 
করণ কাঁপিডেছে। যাহা হউক, সম্প্রতি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
কি বলিব বল দেখি? মাঁধবিকা বলিলঃ যাইয়া বলিবে» দুযুতকর ! 
ভাল আছ; পৃদোষকাঁল সুখে অতিবাহিত হইয়াছে? বসন্তসেনা 
বলিলেন, বলিতে কি পারিব 2 মাঁধবিকা বলিল, সময় ই তোমাকে 
সক্ষম করিয়। দিবে | ্ 


বসন্তসেন। ঈষৎ হাসা করিলেন এবং মাধবিকার উপদিষ্ট কথ। 


ব্মরণ করিতে করিতে চারুদত্ত-সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে সমা- 


ধস ও অবনতযুখী হইয়। কথপিং মাধবকার উপদিষ্ট কথ দ্বারা 


১৩০ বসস্তসেনা । 


সষ্ঠাষণ করিলেন | চারুদর্ত অবলোকন পূর্বক প্রীতিগ্রকৃল্প চিন্তে 
গাত্রোথান করিয়া কহিলেন, অয়ি পরিয়ে! 
বিরহে তোমার, যাঁমিনী আমার, 
সদা জাগরণে যায়| 
মনের হুতাশে, নিশ্বীসে নিশ্বাসে, 
নিশা অবসান পায় ॥ ৩৮১ 
আজি তোম। সনে, কমলনয়নে 
মিলনে সকল সুখ | 
স্রখের মময়, সব সুখময়, 
দুরে গেল মনোছুখ ॥১২১ 9 
অনন্তর সাদর ও মধুর বচনে স্বাগত জিজ্ঞানা করিয়। আসন প্রদান 
পুর্বক উপবেশনাথ অভ্যর্থনা] করিলেন । সকলে আসীন হইলে 
চারুদত্ত বলিলেন, বয়স ! জলখরজলে বসন্তসেন!র বসনযুগল আর্দ্র 
প্রায় হইয়াছে, অতএব সমুচিত বসনান্তর আনাইয়! দাও | মাধবিকা 
বলিল, আর্ধ্য মৈত্রেয় ! আপনাকে আয়াস করিতে হইবে না। আমিই 
আর্ধ্যার শুশ্রাষ। করিতেছি | অনন্তর বসন্তসেনা কিঞ্চিৎ অপমৃত হইয়। 
অন্য পরিথেয় পরিধান পুর্বক আসিয়া আসনে আসীন হইলেন । 
টৈত্রেয় সংগ্োপনে কহিলেন, বয়সা ! বসন্তসেনাকে কিছু জিজ্ঞাসা 
করিব? চারুদত্ত বলিলেন, হাঁনি কি, জিজ্ঞাসা কর | টমত্রেয় বলি- 
লেন মহাম্ুভাবে ! কিছু জিজ্ঞাসা করি অবথান কর, আপনি এই 
রজনীমুখ সময়ে সম্মুখবর্তিনী রজনী দেখিয়াও প্রন্ষ্টচন্দ্রীলৌকে দুর্দি- 
নান্ধকারে কি নিমিত্ত আগমন-ক্রেশ স্বীকার করিলেন ?. মাঁধবিকা 
গ্োপনভাবে বলিল) আর্ধ্যে ! এই ব্রাহ্মণকে বড় সরল দেখিতেছি, 
বোধ হয় ভাল মন্দ কিছুই বুঝে নাঃ দিবাভাগে চক্দ্রিকা কি চন্দ্রের 
সমীপে আসিয়। থাকে 1 ইহাও হতভাগাঁর জ্ঞান নাই | বসন্তসেনা 
বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে ! সরল বলিও নী, অতিশয় চতুর বল, তুমি চিন 


] 


ূ 
র 
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না, ইনি ধুর্ভশিরোমণি, এমনটি আর নাই | পরে বসন্তসেনা মৈত্রে- 
য়ের প্রশ্মের কি উত্তর দিবেন, কি কহিলে সকল দিক রক্ষা পায়, এই 
চিন্ত। করিতেছেন) এমত সময়ে মাঁধবিকা বলিল, আর্ধ্য মৈত্রেয় ! 
আমীরের আর্ধ্যা এই জিজ্ঞাস। করিতে আনিলেন যে, সেই বত্বাবলীর 
মুল্য কত? মৈত্রেয় শুনিয়া গোপনভাবে বলিলেন, বয়স্য ! গ্রে ই 
তোমাকে কহিয়াছি | ওঃ ! অধমার কি লোতপ্রর্ভি, অমুল্য রত্বমাঁলা 
গাইয়াও সন্তোষ জন্মিল ন|। ! কিআশ্টর্যয ! তুমি সর্ধদা ই বলিয়া 
থাক, বসন্তসেনাঁর অধমার ন্যায় ব্যবহার নয়, তাদুশ রমণী'রত্ব আর 
নাই | ভাল, আমি ই যেন নির্কোধ, কিন্ত এখন বুদ্ধিমান কে হইল ? 
ইনি সেই মত শত শত রত্মালাও স্বকীয় সুবর্ণভাপ্ডের তুলামূল/ বলিবেন 
না| যাহা হউক১ আমার অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, যাহা ভাল 
বুঝ কর, আর কি দিবে উপীয় দেখ, এবং দুরাশয়ার কি পর্য্যন্ত ছুরাঁ- 
কাজ্ষ! বিবেচন। করিয়! বুঝ | মাধবিকা পুনর্ধার বলিল আপনার। 
অন্যমনস্ক হইলেন কেন? আমার আরও কিছু কথা আছে | ৈত্রেয় 
ক্র দ্ধভাঁবে ই ছিলেন, মনে মনে কহিলেন, কথ। আছে, আগ্রে ই তাহা 
বুঝা গিয়াছে । পরে বলিলেন ভদ্রে ! বল বল শুনিতেছি। মাধবিকা! 
বলিল আমাদের আর্ধ) সেই রত্বীবলী স্বকীয় জ্ঞানে দ্যুতক্রীড়ায় 
হারিয়াছেন) সেই জেত। রত্বমাল। লইয়া কোথায় গেল অনুসন্ধানে 
ঠিকানা হইল না। মৈত্রেয় বলিলেন ভদ্রে! আমার বিজ্ঞাপিত 
কথাগুলি ই ষে অবিকল বলিতেছ ? মাধবিকা উত্তর না দিয়! বলিল, 
যাবৎ সই জেতার অনুসন্ধান না হয় ভাবৎকালের নিমিত্ত তৎপরিবর্তে 
এই কনকালঙ্কাঁর গ্রহণ করুন, এই বলিয়! ন্ুবর্ণভাঁগ প্রদর্শন করিল | 


মৈত্রেয় অবলোকন পূর্বক পূর্বদৃক্টের ন্যায় অনুভব করিয়া এক দুটিতে 


দেখিতে লাগিলেন | মাধবিকা বলিল আপনি যে অনন্যচিত্তে, ও 
নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এই ভূষণগুলি কি পুর্ধে কখন 
দেখিয়াছিলেন ? মৈত্রেয় বলিলেন, সন্দেহ হইতেছে, শিপ্পকুশলতা য় 


মু 


১০২ বনস্তগেনা। 


দ্বষ্টিরোধ করিতেছে, বিশেষ অনুভব করিতে পারিতেছি না। মাখ- 
বিকা মনে মনে কহিল, একবারে ই চখের মাথা খেয়েছ ১ পরে সহাসা 
মুখে বলিল আর্ধ্য ! চিনিতে পারিলে না, ইহা সেই সুবর্থভাগ্ু। 
মৈত্রেয় সহর্ষভাবে কহিলেন, বয়স্য ! আমাদের গৃহ হইতে চোর «যে 
হৈম ভূষণ লইয়! গিয়াছিল ইহা তাহাই বটে চারুদত্ত বলিলেন 
সথে ! সত্য কি বলিতেছ ? মৈত্রেয় বলিলেন ত্রহ্মণাদেবতাঁর দিবা, 
আমি সত্য ই বলিতেছি | চারুদত্ত অত্যান্ত সন্থষ্ট হইলেন | মৈত্রেয 
গোঁপনভাবে কহিলেন, বয়স্য ! কিরূপে এই অলঙ্কার ইহার হস্তগত 
হইল জিজ্ঞাসা করিব ? চীরুদত্ত বলিলেন দৌষ কি, জিজ্ঞাসা করিতে 
পাঁর। মমৈত্রেয় মাধবিকার কর্ণান্তিকচর হইয়া জিজ্ঞাস করিলেন, 
মাধবিকাও মৈত্রেয়ের কর্ণের নিকটে সুবর্ণালঙ্কারের পুনঃ্রাপ্ডির বতাস্ত 
সজ্ক্ষেপে বর্ণন করিল। চারুদত্ত সন্মিতমুখে বলিলেন তোমরা ছুই 
জনে কানে কানে কি বলাবলি করিতেছ ? আমরা কি পর? শুনিবাঁরও 
যোগ্য পাত্র নই? মৈত্রেয় চারুদত্তের শ্রবণান্তিকে গিয়া! শ্রুত কথ 
সমস্ত বিজ্ঞীপন করিলেন । চারুদত্ত কহিলেন, ভদ্রে; সত্য কি এই 
অলঙ্কার ই আমার গৃহে নাস্ত ছিল? মাধবিক| বলিল) হী মহাশয়, 
ইহা সেই অলঙ্কার । চাঁরুদর্ত) ভদ্রে! আমি প্রিয় নিবেদন কখন 
নিক্ষল করি নাই, অতএব পাঁরিতোষিক স্বরূপ এই অঙ্গ,রীয়ক গ্রহণ 
কর, এই বলিয়া অঙ্গ,রীয়ক প্রদানে উদ্যত হইয়া অঙ্গ,রীয়কশূন। 
অঙ্গলি অবলোকনান্তে ব্রীড়িত ও অধোম়ুখ হইয়। মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন) হীয় কি কষ্ট !-_ 


বিতব-অভাঁব যাঁর, সকল বিফল তাঁর, 
কি ফল তাহার ছার প্রাণে। 

যদি কভু করে রোষ, কিন্বা হয় পরিতোষ, 
অক্ষম সে, উচিত বিধানে ॥ 9০ 
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ফ্লহীন তরুবরঃ জলহীন সরোবর, 
বিষদন্তহীন বিষধর | 
পাথাহীন ব্যোমচর। বিভববিহইন নর, 

ত্বল্য এই পাচ ভাগ্যধর ॥১ 
বসন্তসেন| মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যদি এমন উদার স্বভাঁবই 
ন। হইবে, তবে আমার মন এত অনুরক্ত হইবে কেন! পরে ছুঃখিত 
ভাবে কহিলেন আর্ধ্য! সামান্য ভষণের পরিবর্তে রত্বাকর-ছূর্লভ 
রত্বাবলী প্রেরণ করা কি উচিত হইয়াছে? এই অনুচিত ব্যবহারে 
আমাকে জঘন্য লোকের মধ্যেই পাভিত করিলেন, কি করি১উপায় নাই । 
চারুদত্ত বলিলেন, গ্রিয়ে! দরিদ্রতা অশেষ দোষের আকর, যদি 
আমি কহিতাম নুবর্ণভাগড তক্কর-হৃত হইয়াছে, বল দেখি £ে কথায় কে 
বিশ্বান করিত 1? সকলেই কহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ লোভ সম্বরণ করিতে 
ন। পারিয়া স্বয়ৎ গ্রহণ পুর্বক চোরের নাম দিতেছে । মৈত্রেয় রত্বা- 
বলী প্রত্যর্পণের আশয় বুঝিয়া আহ্লাদিতমনে বসন্তসেনীর প্রতি দৃঢ় 
ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক মাধবিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভদ্রে ! 
তে।মাঁদের আর্য) কি এই স্থানেই অদ্য অবস্থিতি করিবেন? আমার 
ইচ্ছ। আজি আর গৃহে গিয়। কাজ নাইঃ পথে কর্দম হইয়াছে, যাইতে 
অতিশয় ক্রেশ হইবে | মাধবিকা সহীস্য আসে; বলিল) আধ্য 
ৈত্রেয়! তুমি যে নিতান্তই বালকের ন্যায় কথ। বার্ড কহিতে 
লাগলে, বিষয়-রস-পরাত্ব$খ খধিকেও যে হারাইলে। 'মৈত্রেয় কি 
বলেন) বিষয়ান্তরে উতনুকত। প্রদর্শন পুর্বক চারুদত্তকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, প্রিয় বয়স্য ! দেখ দেখ, সুখোপবিষ্ট ব্যক্তিকে চঞ্চল চত্ত 
করিবার নিমিত্তই যেন পুনব্বীর ধারাথর বারিধারা বিস্তার কারতে 
মারস্ত করিল | চারুদত্ত বলিলেন সথে! যথার্থই অন্ুতব করিয়াছ, 

প্রয়ে ! দেখ দেখ»_- অন্বরাবরণ, নয়নরঞ্ীনঃ 

নব পয়োধর, কি শোভা পায়। 


১০৪ বসন্তপেনা। 


ছাড়ি সুধাকরেঃ ওই পয়োধরেঃ 
নয়ন চকোর, হেরিতে চায়॥ ৪৫ 

যেন হাঁসি হাসি) অন্রাগে আসিঃ 
প্রণযিনী, নিজ প্রণয়ি-জনে | 

হয়ে বিলামিনী, দেখ সৌদামিনী, 
মিলিল আসিয়া! মেঘের সনে ॥ 0৩ 


বসন্তসেনী চাঁরুদত্তের বচনবৈদগ্গী শ্রবণে আর্র্ৃদয়। ও অবর্শীন্গা 
হইয়া অবনত মুখে রহিলেন | চাঁরুদত্ত বসন্তসেনার সাত্বিক ভাবের 
আবির্ভাব ও আকারচেষ্টিত অবলোকন করিয়া পুলকিত চিত্তে কহিলেন 


ওহে ধাঁরাধর, কর, রব কর, 
কর হে গভীরতর | 
ছিলে ভয়ঙ্কর) আজি মনোহর) 
ছুখহর সুখকর ॥০6 
যাঁরে ভাল বাসি, সেই প্রিয়া আসি, 
তুষিয়। আমার মন। 
হাঁসি হীসি তাষি, সুখ রাঁশি রাঁশিঃ 
করিছেন বিরতণ ॥ 8 ৫ 
পরে কহিলেন, বয়স্য ! এখন আমাদের অভ্যন্তর গুহে গমন করাঃ 
শ্রোয়ঃ | মৈত্রেয় সম্মিত মুখে বলিলেন তোমরা যাও আমি এখন 
শঁয়নার্ঘ গর্দভশালার অন্বেষণে চলিলাম। অনন্তর সকলে গ্রস্থা' 
করিলেন। 





ষষ্ঠ অস্ক। 





প্রভাতে মাঁধবিকা গাত্রৌথান করিয়া মনে মনে কহিতে লাঁগিলঃ 
এখনও আর্ধ্যার নিদ্রীভঙ্গ হইল না! বেলা হইল বিলম্ব কর| বিধেয় 
নয়, যাইয়। উঠাইতে হইল | অনন্তর বসন্তসেনার সমীপে গিয়। মৃদ্ু- 
স্বরে কহিল আর্ষ্যে ! উঠ উঠ, প্রভাত হইয়াছে । বসন্তসেন। নিদ্রাভি- 
ভূত! ছিলেন, কিঞ্চিৎ পরিবোধিত হইয়া মুদ্রিত নয়নেই কহিলেন»সে কি! 
রাত্রি থাকিতেই প্রভাত হইল ? মাঁধবিক। সহাস্য মুখে বলিল; আর্ষে)! 
আমাদের ইহা পৃভাত, আর্ধ্যার পক্ষে তমস্থিনীই বটে | বসন্তসেন| 
বলিলেন) মাধবিকে ! তোমাদের দ্ুতকর কোথায়! মাঁধবিকা সন্মিত 
বদনে বলিল আর্য ! আর্ধ্য চারুদত্ত তোমার গমনার্থে বর্ধমীনককে 
পুবহণ যোজনা করিতে আদেশ দিয়া পুষ্প-করগুক উদ্যানে গমন 
করিয়াছেন। বসন্তসেন। বলিলেন মাধবিকে ! আমি এখন কোথায় 
যাইব? মাধবিকা বলিল, আর্ধ্যে ! এইক্ষণ রজনী পৃতাত হইল, 
চক্রবাঁকী চক্রবাক-সমীপে গমন করিয়া মিলিত হইবেন | বসন্তসেন 
পীযৃষময় বচন শ্রবণ পূর্বক» গাত্রোথান করিয়। সহর্ষ হৃদয়ে মাথাব- 
কাকে আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন মাঁধবিকে! শুনিয়া অন্তঃকরণ 
জুড়াইল, শর্বরীতে জীবিতসর্ধস্বকে ভাঁল রূপে দেখ। হয় নাইঃ দিবা- 
ভাগে বাসনানুরূপ দর্শন করিয়া! নয়নযুগল সফল করিব | পরে ইতস্ততঃ 


নেত্রপীত করিয়। কহিলেন মাধবিকে ! আমি কি অত্যন্তর গৃহে পৃবিষ্ট 


হইয়াছি ? মাধবিক1 বলিল) অত্যন্তর হে কেন ? সকল জনের হৃদয়" 

গৃহে ও গ্রবেশ করিয়াছ | বসন্তসেনা বলিলেন, সে যাহা হউক» এ 

ঘটনায় প্রিয়তমের সহধর্থিণী মর্মবাথায় তাপিত হইয়াছেন সন্দেহ 

নাই। ফলভঃ আমি প্রিয়সমাগম-পুমোদরসে নিমগ় ও চেতনাশূনা 
১৪ রর 


১০৬ বসস্তসেনা । 


হইয়াই প্রবেশ করিয়।ছিলাম, নতুবা নারী হইয়া নারীর অন্তঃকরণে 
কদাচ হুঃখ দিতাম না, বিশেষতঃ তিনি অনুগ্রহীভার দয়িতা, আমি 
সামান্য ব্যক্তি, দয়ার পাত্র মাত্র। মাঁধ্বকা বলিল” এত আক্ষেপ 
করিতে হইবে না) আর্ধ্য চারুদত্তের বধু ব্যথিতহৃদয়। হন নাই,তিনি 
পশ্চাৎ সন্ভাপ করিবেন। বসন্তসেন| বলিলেন, তোমার অতিপুায় 
বুষিতে পারিলাম না, তিনি কি কারণে কখন্‌ সন্তাপ করিবেন ? মাঁধ- 
বিক1 বলিল) যখন আর্ধ্যা এখান হইতে গমন করিবেন | বসন্তসেন। 
বলিলেন তবে অগ্রেই আমার পরিতাপ কর। উচিত। যাহা হউক 
তুমি এই রত্বাবলী লইয়। পিয়ভগিনী আর্য) ধুত। দেবীর সমীপে যাও, 
আমার সবিনয় পূগাম জানাইয়! অর্পণ কর; কহিবে আমি আরা চাঁর- 
দত্তের গুণনির্জিতা দাসী, সুতরাঁৎ তীহারও দাঁসী হইলাম অত্তএর এই 
রত্বৃহার ভাহারই কণ্ঠহাঁর হউক, ইহা তাহার গ্রলদেশেই ০শাভা পায়, 
আমরা এই অমূল্য ভূষণের যোগ্য পাত্র নহি। মাঁধবিক! বলিল আর্ধে ! 
এরূপ করিলে আর্ধ্য চাঁরুদত্ত ভোমাঁর উপর কোপ করিবেন | বমন্ত- 
সেন! কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়। বলিলেন, তুমি যাঁও না কেন, তিনি কোপ 
করিবেন না | মাঁধবিক|১ তোমার যাহা অভিরুচি, এই বলিয়। রত্বা- 
বলী গ্রহণ পূর্বক গমন করিল; ক্ষণকাল পরে গ্রভ্যাগত হইয়া বলিল 
আর্ধ্যে! ধৃত দেবী কহিলেন) “আরধ্যপুত্র এই হাঁর বসন্তসেনাকে প্রদান 
করিয়াছেন, ভংকৃত্ত দানে আমারও দান সিদ্ধ হইয়াছে | অতএব 
ইহা! আমার গ্রহণ করা উচিত নহে; তুমি তাহীকে কহিবে আর্ধ্য- 
পুভ্র ই আমার গলার হার ও পরম শোৌতাঁকর আতরণ, ইহাই যেন 
তিনি বিবেচন। করেন”। এই বলিয়। মাঁধবিক1 চীরুদত্ত-বধুর সদাশয়তা, 
বুদ্ধিনৈপুণ্য ও পতিতক্তির পর কাষ্ঠা, বর্ণন করিতে লাগিল | বসন্তুসেন! 
বলিলেন ভাল, এখন রত্ৃহার যত্ুপুর্বক রাঁখ, পরে বিহিত করিব | 
এই কালে রদনিক! অন্তঃপুরমধ্যে রোহমেনকে কহিল, এস যাঁছু! 

গাড়ি লইয়া! ছ্ুজনে খেলা করি, দেখ দেখ, কেমন সুন্দর গাড়ি 


ষষ্ঠ অস্ক। | ১৪৭ 


গড়িয়াছিঃ আহা ! বেস্‌ হইয়াছে! রোহসেন মৃত্তিকা-নির্দ্তি শকট 
দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কহিল) নাঃ আমি মাটির গাড়ি নিব 
না,আমাকে সেই সোনার গাড়ি দে| রদনিকা দুঃখিততভাবে দীর্ঘ 
নিশ্বাস্গ পরিত্যাগ পুর্বক বলিল হা বাছা! কোথায় আমরা সোন। 
পাব? সোনা কেমন, এখন চখেও দেখিতে পাই নাঃ আবার যখন 
পিতার টাকাকড়ি হবে, তখন সোনার গাঁড়ি লইয়া খেলা করিবেঃ 
আহা ! দেখ দেখ; ছাঁতে কেমন ছুর্টি পায়রা বসিয়া আছেঃ ও মা! 
আবার ষে ছুটি এল গো! বৌহসেন কোন দিকে ানোযোগ না 
করিয়া গ্রবোধ ন। মানিয়া কহিল, না, আমাকে সেই সোণার গাড়ি 
দে| রদনিক। মনে মনে ভাবিলঃ একি ভ্তুলাইবার ছেলে ! করি 
কি! ন। হয় ইহাকে আর্ধয বসন্তসেনার নিকটে লইয়া যাই*তাহা। হই- 
লেও যদি সুবর্ণশকট ভুলিয়া যায়! অনন্তর, চল সোনার গাঁড়ি আনি 
শিয়া, এই বলিয়। রোহসেনকে ক্রোড়ে ও সবেঃতর করে মৃত্শকট 
লইয়। বসন্তসেনার সমীপে উপস্থিত হইল | বসন্তসেনা দেখিয়া মহাঁসঃ 
বদনে বলিলেন রদনিকে ! ভাল আছ? এ ছেলে দীকার? আহা! 
গাঁয়ে গয়ন। নাই, তবু চাঁদ মুখে আলো করিয়াছে, দেখিয়া আমার 
নয়ন মন পুলকিত হইতেছে | রদনিকা বলিল, এ ছেলে টী আর্য 
চাকদত্তের | বসন্তসেনা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বাছু প্রসারণ পুর্বক 
এস এস, বাপ এস! ভোমাকে কোলে লইয়া দেহ প্রাণ শীতল 
করি, এই বলিয়। রোহসেনকে ক্রোড়ে করিলেন এবং চিবুকে অঙ্গ,লি 
প্রদান পুর্বক মুখ চুম্বন করিয়। সর্বশরীর নিরীক্ষণান্তে বলিলেন রদ- 
নিকে ! ঠিক বাপের মত হয়েছে” 
আহ ! কি ব। অপরূপ, সেই তম সেইরূপ, 
সেই আখি সেই নাক মুখ | 
তেমতি মধুর-ভাঁধী॥ তেমতি মধুর হাঁসি, 
দুখ নাশিঃ বিতরিছে সুখ । ৯ 


১০৮ বসন্তমেনা। 


বুঝি এক ছাঁচে বিধি, তুলিয়। এ ছুই নিধি? 
ছোট বড় করেছে যতনে । 
কিন্বা। একে ছাঁচে তুলে, মনের কম্পনা খুলে, 
অন্য গড়িয়াছে মনে মনে ॥ ই 
ইহীরে লইয়। কোলে, আনন্দদোলায় দোলে, 
হৃদয় আমার অনিবীর | 
ষে মায়ের অঙ্গজম্ুঃ অন্রমানি তার তমুঃ 
& নাহি পায় নুখ-নদী-পাঁর ॥ ৩ 
রূপ-সার সুকুমার, কুমার কুমার তীর, 
গিরিজার এই অহঙ্কীর | 
নিরখিলে এ কুমীরে, আর না বাড়িতে পারে, 
গর্ধ তার হয় ছার খার॥ 8 
তম নার্শিবার তরে, তারাগণ আলে করে, 
নিজ রূপে হয় গর্কময় | 
নিরথিয়। প্রভাঁকরে, লজ্জায় পলায় পরে, 
তাঁরা যেন সে ভার। ই নয় ॥ ৫ 
রদনিকা বলিল কেবল পিতার আকুতি ও রূপ পাইয়াছে এমত 
নহে, বোধ করি, নুণীলভাও প্রাপ্ত হইয়াছে, এইছীকে লইয়। ই পিতা 
ভাঁপিত প্রাণ শীতল করেন | ব্সন্তসেন| জিজ্ঞানিলেন কেন এ রোদন 
করিতেছিল ? রূদনিকা, আর্ষ্যে ! কেন এই দুরন্ত বালকের কথ। 
জিজ্ঞাসা করেন? এ) ষা দেখে ভাই চায়) গত দিবসে প্রতিবাঁসি- 
বালকরন্দের সহিত ভদীয় সুবর্ণশকটে খেল! করিয়াছিল, ভাহার। ভাহা 
লইয়। গিয়াছে, আজি প্রভাতে উঠিয়া ই বলিল) রদনিকে! আমাকে 
গাড়ি আনিয়। দেঃ আমি খেলা করিব | আমি কি করি, ভাব বুঝিয়াও 
এই সৃত্তিকার শকট নির্মাণ করিয়। দিলাম, কিন্তুএকি তেমন ছেলে, 
কোন রূপে ই লয় না, সেই কাঞ্চন শকটের নিমিত্ব বানি করিতেছে। 
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বসন্তসেন। শ্রবণান্তে তাপিত হইয়। কহিতে লাগিলেন হায়? ইহাঁকেও 
কি পরসম্পত্তি দেখিয়া সন্তাপ করিতে হইল? ক্রীড়নকের অভাবে 
ইহ্থাকেও কি ক্রন্দন করিতে হইল! হা হত বিধাতঃ! পুরুষ- 
ভাগ্যকে পুষ্কর-পত্র-পতিত জল তুল/ চঞ্চল করিয়া কি ক্রীড়া করিতেছ? 
ঈদ সর্ধগুণান্বিত নদাঁশয় ব্যক্তিকে দুর্বিষহ ছুর্দশীয় মগ্ন করিয়া কি 
কৌতুক দেখিতেছ? মন্তজগণে কখন সধন কখন অখন করিয়া কি 
সুখী হও ? জানি না তোমার কেমন পাঁষাণময় হৃদয় | এইরূপ 
তাবিতে ভাঁবিতে তীহার নয়নযুগ্রল হইতে বাস্পবারি অবিরত ধারে 
বিগলিত হইতে লাগিল | কিঞ্চিৎ স্থির হইয়। কহিলেন, বস ! তুমি 
কেঁদো নী, সোনার গাঁড়ি ই পাইবে | রোহনেন হিরগ্ময় শকট 
লাভের আশ্বাসে ও স্সেহময় মধুর বচনে আহ্বাদিত হইয়া বসন্তসেনীর 
মুখ পানে চাহিয়। রহিল, জিজ্ঞীসিলঃ রদনিকে ! কে এ? রদনিকা। 
ন। কহিভে কহিতে, বসন্তসেনা সত্ব্রে বলিলেন আমি ভোমার পিভার 
দীসী| রূদনিক। বলিল ইনি তোমার ম! হন| রোহসেন শিরশ্চালন 
ও ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, 'না না, এ আমার মা নয়, তুই মিছে 
কথ বল্চিষ, যদি আমার ম| হবে তবে গাঁয়ে গয়না কেন ! বমন্ত- 
সেন। শ্রবণান্তে অশ্রুখী হইয়া, বৎস! মুগ্ধ মুখে অতি করুণ বাণীই 
বলিতেছ, এই বলিম্ব! সমুদায় অলঙ্কার গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া 
কহিলেন, কেমন, বাবা! দেখ তখি, এখন তোমার মা হইলাম? 
আমাকে এখন মা বলিবে ত? তুমি এই গয়নাঁগুলি লও) সোনার গাড়ি 
গড়াইয়। খেল করিবে । রোহসেন বলিলেন, না, আমি নিব নাঁঃ 
তুই কাঞ্চিসূ| ব্সন্তসেন! শৌকারেগ স্বরণ করিয়। বলিলেন, না বাবা ! 
আমি আর ঝীদিব না তুমি অলঙ্কারগুলি লইয়! গাঁড়ি গড়াও গিয়া, 
এই বলিয়! সমুদায় অলঙ্কারে যুচ্ছকট পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া মুখ চুষ্বন 
পূর্বক রদনিকার মমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন | 

এই সময়ে বর্ধমানক বহিদ্বণরে এ্রবহণ আনয়ন পুর্বাক কহিল রদ- 
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নিকে। আর্ধ্যা বসন্তসেনার নিকটে নিবেদন কর, দ্বারদেশে গ্রবহণ 
সম্জীভূত আছে। রদ্দনিকা বসন্তসেনীর সমীপে বিজ্ঞাপন করিল। 
বসম্তসেন। বলিলেন রদনিকে ! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর বসনাদি পরি- 
খান করি | রদনিকা বদ্ধমীনকের নিকটে গিয়। বিলম্বের কথা ললান- 
ইল। বদ্ধমানক সহসা স্মরণ করিয়। মনে মনে কহিল, আঃ যাঁনাস্তরণ 
গহে রাখিয়া আসিয়াছি? তাল, এই অবকাঁশে আনয়ন করিতে 
হইল, কিন্তু বলীবর্দেরা নাঁসিকারজ্তু দ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়াছে১ রাখিয়া 
গেলে বিঘটন ঘটনার সন্তাবনা, ন। হয় প্রবহণ লইয়া ই যাই, তাহা 
হইলে গমনীগমনও শীঘ্র হইবেক | এই স্থির করিয়া গ্রবহণে আরো- 
হণ পুর্বক ষানাস্তরণ আনয়নার্থ প্রস্থান করিল। 

এমত সময়ে স্থাবরক এক গরবহণ লইয়৷ অনতিদরে উপস্থিত হইল, 
কহিল, রাজশ্যালক মহাশয় পুষ্প-কযগুক জীর্দোদ্যানে প্রবহণ লইয়া 
ফাইভে আদেশ করিয়। গিয়াছেন, বেল| হইল» না৷ জানি কত ই বিরক্ত 
হুইতেছেন) গৌর গুলাও নিতান্ত গৌর, সময় বুঝিয়। চলে না, চল্‌ রে 
বষতের! ! শীশ্ চল্‌) যাইতে যাইতে দেখিয়া বলিল+ এ কি! গ্রাম্য 
শকটে পথরোধ করিয়াছে? কিকরি। গর্বিত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে 
কহিল, ওরে রে! সর সর) পথ ছাড়িয়া দে। শকটবাহকদিগের 
দিকে কর্ণপাভ করিয়া কহিলঃ কি বলিতেছিস্‌ ? “কাহার প্রবহণ ?? 
তাহাঁও বুঝি জানিয্‌ না ! রাজশ্যালক মহাশয়ের প্রবহণ) ততসঙ্গিধানে 
উদ্যানে যাইতেছি, শীত্র পথ ছাঁড়িয়া দে। পার্খাবলৌকন করিয়া 
কহিল, এ আবার কে? আমাঁকে যেন জয়ী স্ডিকের ন্যায় ভাবিয়া, 
আপনাকে যেন দ্যুতপরাজিত দ্ুতকরের ন্যায় জানিয়া, শঙ্িত মনে 
সর্ধাঙ্গ বসনারৃত করিয়া পলায়মান কারাবদ্ধ তক্করের ন্যায় অন্য দিকে 
দ্রুত পদে যাইতে লাগিল, কে এ? অথবা দ্বুর হউক, পরের চিন্তায় 
প্রয়োজন নাই, অরে শকটবাহকের। ! শীঘ্ব পথ ছাড়িয়া দে | আবার 
কি বলিতেছিস ? ক্ষণকাল অপেক্ষা করিব, এবৎ ক্দিম হইতে শক" 
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টের চক্র উঠাইতে সাহাঁষ্য করিতে হইবেক ? অরে নির্বোধ ! আমি 
রাজশযালক মহাশয়ের ভৃত্য, আমাকে চাকা উঠাইতে বলিতেছিস ? 
বড় যে সাহস দেখি | ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল এ গরিব একা» 
চ্টকা উঠাইতে পারিবে না, সুতরাৎ স্বকর্মীসুরৌধে ই স্বীকার করিতে 
হইল) অসহায়ের সহায়ত। করিলে পুণ্যও আছে | এই বলিয়া চারু- 
দত্তের রক্ষবাটিকার দ্বার-সন্গিধানে প্রবহণ রাখিয়া চক্রোথাপনের 
আন্রকল্যার্থে গমন করিল। ৃ 

এখানে বসন্তসেনা বসনাদি পরিধান পুর্ধক বসিয়া আছেন। 
রদনিকা নিকটস্থ হইয়া বলিল, আর্ধেয ! নেমিশব্দ শুনা যাঁইতেছেঃ 
বোখ হয় বর্ধমানক প্রবহণ লইয়। পুনরাঁগত হইল | বসন্তসেনা বলি- 
লেন, রদনিকে ! আমিও গমনার্থে সমুৎনুক ও উৎকণ্িত হই- 
য্লাছি) চল, কোন দিকে যাইব) পথ দেখা ইয়। দাও | অনন্তর রদনি- 
কার সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া সম্মুখ- 
বর্তি স্থাবরকের প্রবহণে আরোহণ করিলেন। প্রবহণে প্রবিষ্ট ও 
উপবিষ্ট হইলে অকন্মাৎ তাহার দক্ষিণাক্ষি স্পন্দিত হইলঃ ভাবিতে 
লাগিলেন, এ আবার কি? শুত কর্মে অশুত লক্ষণ লক্ষিত হয় কেন ! 
অথবা ব্লথা চিন্তায় প্রয়োজন নাই, শ্রিয়তম-দর্শনে ই সকল অমঙ্গল 
ঢুর হইবে | 

এদিকে স্থাবরক শকট-চক্রোথাঁপন দ্বার! রাজবত্মের এতিবন্ধকতা 
ঘুচাইয়া আগমন পূর্বক প্রবহণে আরোহণ করিল» এব বেলীধিকা 
দেখিয়া সত্বরে যাইবার নিমিত্ত বুষদিগের উপরে কশাঘাত করিল। 
বসন্তসেন। প্রবহণের মধ্যে রহিলেন। কিয়দর গমন করিয়া স্থাবরক 
মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিল» প্রবহণ এত ভারী কেন! অথবা 
চক্রপরির্ত্তির পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি, তাহাঁতে ই ভার বোধ হইতেছে, 
ফাহ হউক, ত্তরাঁয় উদ্যানে উপস্থিত হইলে ই পরিত্রাণ পাই | এই 
বিবেচন! করিয়। বষদিগকে দ্র বেগে চালাইতে লাগিল | 
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এমত সময়ে অনভিদুরে এক খ্বোরসর খন্দ হইল, অরে রে) দৌবণ- 
রিক ও নগররক্ষিগণ ! আপন আপন সৈনাদলের স্থলে অগ্রমত্-ভাঁবে 
থাঁক। কারারুদ্ধ আর্ধ্যকঃ কারাগার ভগ্ন ও রক্ষকদিগকে হত করিয়। 
বন্ধনচ্ছেদন পূর্বক পলায়ন করিয়াছে, যে, যেখানে তাহাকে দ্লেখিতত 
পাইবি, ধর. ও বন্ধন কয়িয়া আমার সমীপে আনয়ন কর্‌ | স্থাবরক 
শুনিয়া মনে মনে কহিল, আজি নগরে বড় গৌলযোগ দেখিতেছি। 
শীঘ্ব শীঘ্র উদ্যানে উপস্থিত হওয়া উচিত হইজেছে | এই বলিয়া 
দ্রুততর যাইতে লাঁগিল। 
এদিকে আর্ধযক, সর্ধঝাঙ্গ বন্ত্রাবত করিয়া অত্যন্ত ভীততাঁবে রাঁজ- 
পথে আমিতে আসিতে ঢুঃখিভ মনে কহিতে লাগিলেন) হায়! আমি 
কি হতভাগ্য ! জ্যোতির্বিৎ সিদ্ধ পুরুষেরা আমার রাজপদ গ্রাপ্ডি-সস্তা- 
বন। কহিবাতে রাঁজ। পালক, আত্ম পদ ভ্রৎর্শ শঙ্কায় আমাকে কারা- 
বদ্ধ করিয়াছিল) প্রিয় সুহৃৎ শর্রিলক-প্রসাদে নিরাপদে সেই বিপৎ" 
পাঁরাবাঁর কারাগার হইতে উদ্ধার পাইয়!, ভগ্রশৃঙ্খল মাতক্ের ন্যায় 
ভ্রমণ করিতেছি, এক চরণে দউতর নিগড় বদ্ধ রহিয়াছে দ্রুত গমনেও 
অক্ষম, স্থির থাকিয়া মোঁচিত করিভেও অবসর নাই, কি করি কোথায় 
যাই, কোথা গেলে রক্ষ| পাইঃ বিনাপরাঁধে এ যাক্ত্রণা আর সহ্য হয় 
না, বিধাত। কেন আমাকে সুলক্ষণ-সম্পন্ন করিলেন, কেনই বা এত 
যাতনা দিভেছেন। যদি কৌন রাজপুরুষ বা নগররক্ষী দেখিতে পায় 
তবে আর নিস্তার নাই, প্রথমতঃ প্রহার, ভত্পরে কারাগার তদনন্তর 
পলাঁয়নের অপরাধচ্ছলে প্রাণদণ্ড পর্যান্ত করিবেঃ সন্দেহ নাই | কেই 
বা সিদ্ধপুরুষদিগকে লক্ষণ দেখিতে বলিয়াছিল। কিই ব। তাহারা সুলক্ষণ 
দেখিলেন, আমি সকলই কুলক্ষণ দেখিতেছি | এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
তাহার নয়নযুগল অশ্রজলে আবুল হইয়া আসিল, প্রাণভয়ে ব্যাকুল 
হইতে লাগিলেন | ক্ষণকাঁল পরে শৌকাবেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, 
কি অবিচার! কি নৃশংসভ|! হায় ! অরাজক হইয়। উচ্জিল, পাঁলক রাজার 


ষষ্ঠ অস্ক। ১১৩ 


সিংহাসন অধিকার করিব সিদ্বপুরুষের। ত এমত কহেন নাইন তাহাকে 
রাজাচযুত করিতে কোন অভিমন্ধি বা চন্রীন্তও করি নাই, অকারণে 
প্রজার গ্রতি নির্দয় ব্যবহার রাজার উচিত নহে, কেহ কি কাহারও 
অদৃষ্ট লইতে পারে ?-- 
তাঁগ্যে যদি থাকে» তবে মোর কিবা দোষ। 
ভূপতি আমার প্রতি) ব্বথা করে রোষ ॥৬ 
মোরে কারাগারে বদ্ধ করে অকারণ | 
কেঁথেছে নিগড়ে যেন বনের বারণ ॥1 
দৈবের ঘটন। কে ব। খণ্ডিবারে পারে। 
তাহার উপরে শক্তি ধরে কে মৎসারে ॥ ৮ 
রাজ। সকলের পুজা আমি কি বা ছার। 
তীর সনে কি বা আছে বিরৌধ আমার ॥৯ 
এখন কিরূপে কাচি, কোথায় বা যাই, এই বলিয়। চতুর্দিক নিবী- 
ক্ষণ করিয়৷ কহিলেন, সম্মুখে এক অট্টালিকা দেখা ফাইতেছেঃ তোরণ- 
দ্বাও অনার্ত রহিয়াছে, বোধ হয় উহ কোন সঞ্জনের আলয়+ কিন্ত 
ভগ্লীবস্থায় ছুরবস্থা-গ্রস্ত দৃষ্ট হইতেছে ঠ_ 
আহ। এই নিকেতন, দেখে ছুখী হয় মন, 
কি ছিল এখন কি বা হয়েছে। 
ভেঙ্গেছে ভাঙ্গিছে আর, বিরত তোরণ দ্বার» 
বন-সৌধ-সম হয়ে রয়েছে ॥ ১০ 
কবাট রৃহদাকার» মলিন গ্রীহীন আর, 
ফলক শিথিল হয়ে গিয়েছে ! 
গৃহে জাত সরুগণ» গ্ৃহঃ গৃহস্থের মন, 
একদ1 বিদীর্ণ করে দিয়েছে ॥ ৯১ 
অনুমানি গৃুহপতি, দীন হীন হয়ে অতি 
মোর মত ঘোর দায়ে পড়েছে। 
১৫ 


৯১৪ বমন্তপেনা। 


দেখিবার বাঁসনাযু, বুঝি বিধি ছুজনায়, 
সমাঁন কপাল দিয়। গড়েছে ॥ ১২. 

যাহ। হউক, রাজপথে এ ভাবে থাকিলে অথব! গমন করিলে ক্ষণ- 
কাঁলের .নিমি্তেও জীবনাশ। নাইঃ অতএব আপাততঃ এই তবুনে ই 
প্রবেশ করি। যদি গহপতি ভূপতির পক্ষপাতী না হয় আমার প্রতি 
নির্দয় বাবহার না করে, রক্ষা। 'পাইবারও সম্ভাবন। ; আর কপালে 
যন্ত্রণা থাকে, অদ্ৃষ্টে মৃত্যু থাকে, বিথি বাঁম হইয়া থাকেন, তক্গিবন্ধন 
বন্ধনঘটনী অবশ্য ই ঘটিবে, মনে মনে এই স্থির করিয়া সশঙ্ক নয়নে 
চত্ুর্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিতে করিতে আলয়ের দিকে আসিতে লাগিলেন | 

এ দিকে বন্ধমানক প্রত্যাগত হইয়। বৃক্ষবাটিকার দ্বারে এ্রবহণ 
রাঁখিল | আর্ধ্যক দেখিয়া কহিলেন, আহ ! নিলয়ের দ্বারে প্রবহণও 
একটী উপস্থিত হইল | উহা! কি বন জনের প্রবহণ ? নাঃ ওখানে ত 
বিষমশীল জন-সমীগম দৃষ্ট হইতেছে না? তবে কি বধুজনের 
যান? তদৃগমনার্থে আনীত হইল? অথবা অন্য কোন স্থানে লইয়া 
যাইবেক 1 যাঁহ। হউকঃ প্রবহণ গী প্রধানজন-স্বামিক বোধ হই- 
ভেছে, এবং এই স্থান বিবিস্তও দেখিতেছিঃ বুঝি বিধাতা৷ অন্ুক্ল 
হইয়। আমার এই বিপৎসাগ্ররের পোতন্বরূপ উপস্থিত করিয়। দিলেন। 
এখানে বর্ধমমানক বদন্তসেনার সন্গিধানে সমাচার দিবার নিগিত গুন- 
্বার রদনিকাঁকে আহ্বান করিতে লাগিল । আর্ধাক শুনিয়া, ইহা! 
নারীজনের প্রবহণ, স্থানীন্তরেও যাইবে, ভাল ইহাতে ই আপাততঃ 
অধিরোহণ করিয়া প্রাণরক্ষ। করি, পণ্ঠাৎৎ কপালে য। থাকে হইবেক। 
এই বলিয় স্বৈর গমনে প্রবহণের পশ্টাদ্‌ ভাগে উপস্থিত হইল | বর্ধ' 
মানক আর্ধ্যকের চরণস্থ নিগড়-ধ্ৰনি শুনিয়া মনে মনে কহিল স্পুর- 
শিঞ্তিভ শুনা যাইতেছে, বোধ হয় আর্ধ্যা বসন্তসেনা আমিলেন। 
যাহা হউক, প্রত প্রেয়সীর প্রতি নেত্রপাত কর| উচিভ নহেঃ এই 
ভাবে থাকিয়। ই বক্তর্য নিবেদন করি । এই স্থির করিয়। কহিল আর্ষ্যে 


ষষ্ঠ অঙ্ক। ১১৫ 


বলীবর্দেরা বড় দুরন্ত, বিশেষতঃ নাঁসিকায় রজ্জু দেওয়াতে অধিকতর 
উত্ত্যক্ত হইয়াছে অতএব আপনি পশ্চান্ঠাগ দিয় আরোহণ করুন। 
আর্ধ্যক সঙ্কুচিত পদ সঞ্চারে প্রবহণে প্রবেশ করিয়া মনে মনে বিবে- 
চন। করিতে লাগিলেন, আপাতভঃ বাচিলাম | বদ্ধমানক ভাবিল, 
আর নুপুরশব্ধ শুন! যাইতেছে না, প্রবহণও তীরাক্রান্ত বোধ হই- 
তেছে, অনুমান করি আর্ধ্যা আরো্জ করিয়াছেন, তবে আর বিলম্বে 
প্রয়োন্ন নাই। এই বিবেচনা করিয়া! বষদিগের উপরে কশীঘাত 
করিল, প্রবহণ প্রস্থিত হইল | আধ্্যক গ্রবহণমধ্যে রহিলেন | 

এমত সময়ে নগররক্ষারথিকৃত বীরক, দ্রুত পদে রাজবর্তে উপস্তিত 
ও ব্স্ত সমস্ত হইয়া উচ্চংস্বরে কহিতে লাগিল, অরে রেঃ জয়, জয়- 
মান, মঙ্গল) পুষ্পভদ্র প্রভৃতি নগর-রক্ষিগণ ! করিস কিঃ দেখিস কি, 
নিশ্চিন্ত হইয়া ঘবমাইতেছিস্‌? এদিকে যে সর্ধনীশ হইল) ধন প্রীণ 
একেবারে গেল, একবার চক্ষু মিলিয়া দেখিলি না? আজি কাহার 
কপাঁলে কি আছে, কাহার আযুঃশেষ হইয়াছে, কিছুই জানিতে পাঁরি- 
তেছিস্‌না? নগর রক্ষার ভার পাইয়। রক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। 
সর্বদা মন্তরভাবে ই আছিস; আমার সর্বনাশ করিলি, প্রজার সর্ধস্ 
লুিলি, এবৎ রাঁজার রাজা ছার খার করিলি, কারারুদ্ধ আর্ধযক কারা- 
গার তগ্ন করিয়া পলাষন করিল কেহ দেখিতেও পাঁইলি না! নগরের 
প্রতিপল্লীতে সকল স্থানেই প্রহরীর দিবারাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহার 
মধ্যে চক্ষে ধুলা দিয়া কোন দিকে কোন্‌ পথে; কোন্‌ সময়ে কেমন 
করিয়। পলাইল কেহই ধরিতে পাঁরিলি না, আর মাঁথা মুণ্ড কি কহিবঃ 
আমাদের কপালে যাহা থাকুক, তাহার এই কারাতেদ করায় রাজার 
হৃদয়তেদ কর! হইয়াছে! আর দেখিস্‌ কি! এখনও উপায় কর. 
অরে জয় !* তুই পুর্বাংশের দ্বারেঃ জয়মান ! তুই পশ্চিম দিকে, 
মন্গল ! তুই দক্ষিণ ভাগে, এবৎ পুষ্পতদ্র ! তুই উত্তর পার্খে গিয়! 
দাড়া, এব্‌হ সতর্ক থাকিয়। অন্ুমন্ধান কর$ বোধ হয় এখনও সেই 


১১৬ বনন্তসেনা। 


গোয়াল বেটা নগরের বাহিরে পলাইতে পারে নাই, পুরমধ্যে কোন 
না কোন স্থানে লুক্কীয়িত আছে) সন্দেহ নাই | দেখিস্‌১ কপট বেশে 
কেহ যেন পুরীর বাহিরে না ষায় ; বিদেশী, ব্যবসায়ী? ত্রহ্ষচারীঃ 
সম্গযাসী, বৌদ্ধ, জৈন, কাপাঁলিক, ভাট, টৈবজ্ঞ, বৈরাগী, এবৎ ফকীর 
প্রভৃতি লোকের আজি যেন নগরের বহিভূতি ন। হয়। বিন। আদেশে 
যদি কেহ যাঁয়, তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া ীমাকে জীনাইবি) আমি চন্দনককে 
সঙ্গে লইয়া প্রাকীরখণ্তের উপরে আরোহণ পুর্বক চতুর্দিক স্তিরীক্ষণ 
করিতে থাকি | এই বলিয়। চন্দনককে আন্বীন করিতে লাগিল। 

ইদ্যবসরে চন্দনক দ্রন্তবেগে আসিয়। উচ্চৈঃস্বরে কহিল) অরে 
রে, বীরক, বিশল্য) ভীমাক্গদ, দণ্ডকাঁল, দগ্ুশূর প্রভৃতি রক্ষিগণ ! 
কি করিতেছিস? শ্রীপ্র আনিয়া অন্বেষণ কর্‌। কৌন্‌ পথ দিয়! 
গোঁপাল-দারক পলাইস্তেছে, আর রাঁজলক্ষ্মী যাহাতে অন্যের হস্তগত। 
ন। হয় বিশেষ রূপে যত করু এবৎ উদ্যানে, সতায়ঃ গুপ্ত পথে, 
নগরের ভিতরে, আপণে ঘ্বোষে এবৎ যেযেস্থানে সন্দেহ জন্মেঃ 
সেই মেই স্থানে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া দেখ | অরে বীরক ! 
কি দেখিতেছিস 1 উচচৈঃম্বরে বলিতে থাক, কোন্‌ ব্যক্তি আগন 
মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া৷ আর্ধযককে হরণ করিল। রবিগ্রহ কাহার অম, 
চন্দ্র কাহার তুরীয়, তার্গৰ কাহার ষষ্ঠ) ভূমিসুত কাহার পঞ্চম, জীব 
কাহার জন্মষষ্ঠ এবৎ সুরত কাহার নবম হইয়াছে? যে এই চন্দনক 
জীবিত থাকিতে কাহার ঈদৃশ ॥ছূর্বদ্ধি উপস্থিত হইল। 

এই কালে পৃবহ্ণাধিরূঢ বর্ঘমানক নমুখবর্তী রাজবত্মে আমিয়। 
উপস্থিত হইল | চন্দনক দেখিয়া কহিল অরে রে, দেখ দেখ আব- 
রণারভ পৃবহণ যাইতেছে, জিজ্ঞাসা কর্‌ কাহীর পৃবহণ কোথায় যাঁয়। 
বীরক কতিপয় পদ গমন করিয়া জিজ্ঞাসিলঃ অরে পুঝ্ুণ-বাহক ! 
পৃবহণ রাখ, কাহার পুবহণ, কে ইহাতে আছে, কোথায় বা যাইৰি ! 
বদ্ধীমানক রূলিল, আর্য; চারুদত্ডের পুব্হগ» আর্য্যা বসন্তসেন৷ আর 
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আছেন, পুষ্পকরগুক উদ্যানে সেই মহাতআ্মীর সমীপে যাঁইতেছেন। 
বীরক চন্দনকের নিকটে আসিয়া গুবহণের পরিচয় বর্ণন করিল | চন্দ- 
নক শুনিয়া বলিল যাইতে অনুমতি দাও | বীরক বলিল পৃবহণ না 
দেখিয়। ই যাইতে দিব, চন্দনক বলিল হই, নিঃসন্দেহে । বীরক বলিল 
কাহার পৃত্যয়ে তদন্ত না করিয়া ছাড়িয়া দিব | চন্দনক কহিল আর্য 
চারুদত্তের | বীরক বলিল কে সেই-চারুদত্ত, আর বনন্তসেনাই ব| 
কে? চন্দনক বলিল অরে ! তুই আর্ধ/ চারুদত্তকে ও আর্ধযা বসন্ত- 
সেনাকে জানিয় না ! যদি তীহাঁদিগকে না জানিস তবে গগনের 
চন্দ্র ও চক্দ্রিকীকেও জানিস্‌ না, 
শীলভায় শশিসম, গুণে সরসিজোপম, 
কে তারে না জানে চরাচরে | 
রত্বুসম গুণীধার, তিনি এক। কর্ণধার, 
বিপন্গের বিপদ্‌ সাগরে ॥ ১ 
চারুদত্ত গুণমণি, সাধুগণশিরৌমণি, 
মাঁনী, মানি, মানে মানিগণে | 
সে বসন্তসেনা ধনী, রমণীর চুঁড়ীমণি, 
এ নগরে গুজ্য দুই জনে ॥১€ 
বীরক ঈষতহাস্য করিয়। বলিল, অরে চন্দনক 1 
জানি মেই চারুদত্তে জানি যে ব| তিনি| 
সে বসন্তসেনাকেও ভালমতে চিনি ॥১৫ 
কিন্তু যদি রাজকাঠ্য উপস্থিত হয়। 
: পিতাঁকেও আমি নাহি চিনি সে সময় ॥১২) 
জার্য্যক পৃবহণে ই আছেন। মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই 
রীরক আমার পু বৈরী, এই চন্দনক আমার পুর্ব বন্ধু। সংগতি 
যদিও একই কার্ষে; নিযুক্ত ছুজনে | 
তথাীচ উত্তরে তুল্য নহে বিচারণে।১৭ 


১১৯৮ বলস্তসেনা । 


অমল পরম শুচি হেন আর নাই | 

অশুচিরে শুচি করে শুচি নাম তাই ॥ ১৮১ 

কিন্ত বিবাহের বহি চিতার অনল | 

ছুয়েরি দীহন শক্তি সদা সম বল ॥99 

তবু বিবাহের বহি দেবতা বাখানে | 

দ্বিতীয়েরে হুণ। করে অপবিত্র জ্ঞানে ॥ ২০ 

চন্দনক সক্রৌধ মনে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল বীরক! জানি- 
লাম তুই বড় সন্দিগ্ধচিত; রাজার বিশ্বামী সেনাপতি, এই আমি 
প্রবহণের ব্লষদিগকে ধরিজেছি) দেখ এসে | বীরক বলিল না+ নী, 
তুইও রাজার প্রতায়ী বলপতি, তা৷ তুইই দেখিয়। আয়, | চন্দনক 
বলিল আমি দেখিলে ভোর দেখা হইবে ? বীরক বলিল আমার 
কেন ? তুই দেখিলে রাজ। পালকেরও দেখ। হইবে | চন্দনক প্রব- 
হণের নিকটস্থ হইয়া বলিল, ওরে! প্রবহণ রাখ | বদ্ধমানক বলী- 
বর্দের রশ্মি সত্যত করিল। 
আর্ধ্যক প্রবহণে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন হায়! রাজপুরুষেরা 

এই বার আমাকে দেখিল, কি করি, সঙ্গে অস্ত্র শত্ত্র কিছুই নাই | এই- 
রূপ চিন্ত। করিতে করিতে সজলনয়ন ও কম্পিত্তকলেবর হইয়া কহিতে 
লাগিলেন, আর আমার নিস্তার নাই, নিতীন্ত হতভাগ্য আমি ; 
ধীবরের চতুর্দিকে জাঁল বেষ্টন করিলে মধ্যস্থিত মীন যেমন নিরুপায় 
হয়, কাল ভূজন্গ প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলে পির্ীরস্থ বিহঙ্গ ফেমন 
: আকুল হয়, আমিও সেইরূপ হইতেছি 1 কি করি! নিঃসহায় স্থান, 
গ্রবহণপিপ্নরে অবস্থিত, রাজপক্ষ বিপক্ষেরাঁও চতুর্দিক বেষ্টন করিষ। 
রহিয়াছে, এইবার বিপীঁকে পড়িয়া প্রাণ গ্নেল, মাভ। পিতা বনিতার 
সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না বন্ধু বান্ধবদিগকে আর দেখিতে পাই- 
লাম ন।) এবৎ প্রিয় সুহ্থৎ শর্কতিলকও এই বিপদ্‌ জানিতে পারিলেন 
না। হাঁয়! এতই কি মহাপতক করিয়াছিলাম ! কিছুর্তাগ্য ! যদি 


বট 
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ষ্র্মা করিয়া এই দুর্বিষহ দুঃখ ভোগ করিতে হইত, তথাঁচ চিত্তকে 
প্রবৌধ দিবার কথা ছিল, বিন। দোষে দূষিত হইয়। প্রাণ হারাইতে 
হইল? এবন্প্রকার নানা ছুঃখোক্তি করিয়। পরিশেষে তাবিলেনঃ 
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াও কাপুরুষের কর্ম | যদিও অস্ত্র শস্ নাই, 
বাহুযুদ্ধ করিয়া ভীমের ন্যায় কার্ধ্য করিব, সৃজদ্বয়ই শস্ত্র হইবে, বরৎ 
সংগ্রামে তম্ুত্যাগ হয় ভাহাঁও শ্রেয়ঃ১ ধৃত হইয়া বন্ধন-নিবন্ধন য্ত্রণ। 
আর সহ্থ করিতে পারিব ন। ! পুনর্ধার স্থির চিত্তে বিবেচন1 করিলেন 
অসহায় স্থান) সহসা সাহন করাও বিধেয় নহেঃ এ সময় সাহসের সময় 
নয়) ভাল, দেখি কি পর্য্যন্ত হইয়া উঠেশ 

এদিকে চন্দনক অবলোকনার্থ প্রবহণে আরোহণ করিল। আর্ধ্যক 
কৃতাঞ্জলি হইয়া সজল নয়নে কাতর বচনে বলিলেন, আর্য! আমি 
শরণীগত, বিপদীপন্গে জীবন দীন করুন। চন্দনক বিশেষ রূপে 
অবলোকন না করিয়া ই শ্রবণমাত্র কহিল শরণাগতের কোন শঙ্কা নাই | 
আর্ধ্ক বলিলেন, | 


যে জন শরণাগতকে তাজে । 
জয়লক্ষ্মী ভারে নাহিক তজে ॥3১ 
ঘৃণ। করে তারে সকল জন | 

ত্যজে প্রিয় সখা স্বজনগণ ॥২২, 
জান কোন দোষ নাহিক মোর | 
তবু আছি বাধ। ইইয়া চোর ॥ ২ 
তাই বলি, দিলে অতয় দান”। 

এই তিক্ষা চাই রাখ হে প্রাণ ॥ ২ 


চন্দনক দেখিয়া চকিত ভাবে ভাবিতে লাগিল, হায়! এ কি, 
আর্ধ্যক যে! শে/ন-বিত্রাসিত পতভ্রী শাকুনিকহস্তে পতিত হুইল? করি 
কি? এ ব্যক্তি নিরপরাখী, শরণাগতও হইল, আর্ধা চারুদত্তের প্রবহণে 


৯২০ বখন্তসেনা । 


আবরুঢ় এবৎ প্রাণগ্রদ মিত্র শর্ষিলকের পরম বন্ধু, পক্ষান্তরে রাজনিয়োগ, 
উপায় কি? অথবা! যাহা ই হউক অগ্রেই অভয় দাঁন করিয়াছি 
ভীত জনে যে বা করে অভয় প্রদান। 
পর উপকারী কে বা তাহার দান ॥ ২৫ 
যদিও বিনাশ হয় সেই ঘটনায় | 
তবু তাহা গুণ বলি, লোকে যর্শ গায় ॥ ২৩ 
এই ভাঁবিতে ভাবিতে প্রবহণ হইতে অবরোহণ করিয়া সহসা 
কহিল, অরে ! আর্ধাকে,-এই অদ্বোক্তিমাত্র করিয়।, পুনর্বার সশঙ্ক 
ভাঁবে বলিল, আর্ধ্যাকে দেখিলাম, বনন্তসেনা আরূঢ আছেন, কহিলেন 
আমি রমণী, মহাত্মা চাঁরুদত্তের সমীপে গমন করিতেছি । রাজপথে 
অবলার অপমান করা কি উচিত হইল? বাীরক বলিল, চন্দনক' 
তোমার কথায়. আমার বড় সন্দেহ জম্মিল, প্রবহণ হইতে অবতরণা- 
নন্তর তোমাকে চিন্তিতের ন্যায় দেখিলীম, তুমি প্রথমে কহিলে, আ" 
ধাকে, পশ্চাৎ ঘর্ধঘর কে বলিলে, আর্ধ্যা বসন্তসেনাীকে দেখিলাম, এ 
কথায় আমার গ্রত্যয় হয় না| চন্দনক বলিল, কেন? কিসে তোমাও 
সংশয় বা অবিশ্বীস জন্মিল? আমরা দাক্ষিণাত্যবাসী অব্যক্তভীষী 
খস, চল, হ্গ প্রভৃতি দেশভাষা অবগত আছি, নীনা প্রণালীতেঃ 
কথা বার! (কহিয। থাকি, কখন আর্ধা বলি কখন ব। আরব) বলি 
তাহাতে দোষ কি? ইহ! ত শর্দবিচারের স্থল নয় | ক্র, পুৎঃ নপুৎ 
সক ভেদে কথোপকথন নিতান্তই অগ্রান্থ 1 বীরক বলিল আচ্ছা, আমিং 
প্রবণ অবলোকন করিব, রজার আদেশ পালন কর! আমারও কর্তবা 
আমি নৃপতির বিশ্বাসী ব্যক্তি| চন্দনক কিঞ্চিৎ ক্রোধ করি 
বলিল, তবে কি আমি রাজার অপগ্রত্যয়ের পাত্র হইলাম ? বীর, 
বলিল আমি তাহ! বলি না, কিন্তু আমিও স্বামিনিয়োগ্ পালন করিতে 
চাই, তাহাতে ভোমার আপত্তি কেন! চন্দনক উত্তর দিতে বা বীর 
ককে ক্ষান্ত রাখিতে না পারিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগি 


ষষ্ঠ অঙ্ক । 5২১ 


বড় বিপদে পডিলাম, এ বেট। কথায় ভুলে না, করি কি? প্রবহণে 
বসন্তসেনা আছেন বলিয়াছি, এখনি তাহ মিথা। হইবে, যে আর্ঘ/কের 
নিমিত্ত নগরে এত গোলযোগ উপস্থিত, তাহাকেও গোপন রাখিতে 
ছিলামু, ইহাও আনার পক্ষে সহজ নহে । আর্ক ধৃত হইলে প্রাণদও 
পর্ধান্ত সন্তডবন।, বিশেষতঃ আর্ধ্য চারুদত্তের গ্রবহণে আরোহণ করিয়। 
গলাইতেছিলেন, স্ুতরীৎ নেই মহাকআ্সীও দপ্ডাহ হইবেন, মন্দেহ নাই | 
অতএব সকল দিকেই ঘোর দায় দেখিতেছি | ক্ষণকাল চিন্ত। করিয়। মানে 
মনে কহিল, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, সহসাই কেন শিথিলগ্রযত্ব 
হইব! না হয় কর্ণাউকলহ-প্রয়োগের ন্যায় আচরণ করি। এই 
স্তির করিয়। বলিল, অরে বীরক' আমি চন্দনক, রাজার বলপতি, 
আমি যাহার তদন্ত করিলাম হই তাহ। পুনরায় অবলোকন কারা ! 
কে তুই? বীরক বলিল আমি রাজার প্রধান মেনাঁগতি, তুই কে? 
চন্দনক বলিল, আমি পুজা ও সকলের মান্য, তুই আপনার জাতির 
ঠিকান। কর | বীরক বলিল আমার জাতির দোষ কি ! চন্দনক বলিল 
কে বলিবে, কাহীর এত দায়, অথবা আর বলিয়। কাজ নাই, আমি 
কাহাঁকেও লক্জ। দ্রিতে চাই না; কপিথ কল ভাঙ্গিয়। কি কল, ঢাঁক। 
থাকাই ভাল। বীরক কুপিত ভাবে কহিল, অরে চন্দনক! তুই বড় 
মান্য ও ভদ্র লোক তাহ। আমার জানা আছে, তুই কি আপনার 
জাতির কথ। ভাবিস্‌ না? 

জাতি বড় ভাল তোর জানি রে বন্ধর | 

পটহ জনক তব ডিগ্ডিম সোদর ॥ ২৪ 

ভেরী তোর মাত। আর দামাম। তগিনী । 

আদি অন্ত জান। আছে সবাঁকেই চিনি ॥ ১৪, 

ঘরে খেতে নাই তোর বাহিরে বড়াই । 

বাহিরে দৌলাও কৌছা। ঘরে কান নাই ॥ ২০) 


*৬ 


১২২ বসম্তসেনা। 


এখানে হয়েছ এসে রাজার সেনানী | 
আতপ ন। সহে অঙ্গে ধরাও আঁড়ানি ॥.২৩০ 

চন্দনক অধিকতর কুপিত হইয়া কহিল কি পাপিষ্ট ! আমি চন্দ- 
নক) আমাকে চর্মাকার বলিলি, আচ্ছা! ত্তাহাঁর ফল পাবি এখন 
দেখ, প্রবহণে কি দেখিবি দেখ এসে | বীরক চন্দনকের কথাঁয় উত্তর 
না দিয়া কহিল অরে বাহক! প্রবহণ ফিরা, আমি অবশ্য দেখিব | 

আর্ধ্যক শুনিয়া ভীত ও কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া মনে মনে কহিল, 
এই বার গ্রবলতর অরাতির হস্তে পড়িলাম, আর আমার রক্ষা নাই, 
এ বাক্তিকে স্বভাবত ই অবিনয়ী দেখিতেছি, বিশেষতঃ ক্রোধান্ধ হই- 
য়াছে, ইহার কাছে কিছুতে ই কিছু হইবে না। এইরূপ ভাবনায় 
তীহাঁর হৃদয় কীঁপিতে লাগিল, মুখ মলিন হইয়! উঠিল, এবৎ নেত্রদ্বয় 
অশ্রনীরে পরিপ্ল,ত হইল। অনন্তর বর্ধমানক প্রবহণ ফিরাইলে বীরক 
যেমন আরো হণে উদ্যত হইল, চন্দনক সহসা কেশীকর্ষণ পুর্ববক তাহাকে 
অথঃপাঁতিত করিয়। পদীঘাত করিতে লাগিল। বীরক ক্রোধানলে 
পরদ্ধালত হইয়া, উঠ্িয়। কহিল, কি ! আমি প্রধান সেনাপতি, রাজা 
সম্পাদন করিতেছিলাম, তুই আমার অপমান করিণি! আচ্ছা ৪ 
আচ্ছা, থাক থাক, যদি অধিকরণমণ্ডপে তোর শরীর শত শত খও 
করিয়। না কাটাই, তবে আমি বীরক ই নই | চন্দনক বলিল» যা 
কুকুর যাঃ অধিকরণে ই হউক, আর রাঁজভবনে ই হউক, যেখানে 
ইচ্ছা সেই খানে যা» আমি তোরে ভয় করি না। বীরক, আচ্ছা! টের 
পাবি । এই বলিয়া ধর্ম্িধিকরণোদেশে প্রস্থান করিল | 

বর্ঘমানক এই ঘোরতর বিবাদ দেখিয়া হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়া 
রহিল) কি নিমিত্ব বিরোধ? ব্ৃত্বান্ত কিঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না! 
চন্দনক কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ পুর্বক কহিল, ওরে 
প্রবহণবাহক ! এখন যা যদ্দি কেহ জিজ্ঞাসা ব! আটক করে, কহিবিঃ 
চন্দনক ও বীরক প্রবহণ তদন্ত করিয়া আসিতে অনুমতি দিয়াছেন । 


ষষ্ঠ অস্ক। ১২৩ 


আর্ষেয বসন্তসেনে ! এই অভিচ্ঞান তোমাকে দিতেছি গ্রহণ কর, আর 
অধিক কি বলিব, চন্দনককে স্মরণে রাখিও১ ফলতঃ ন্মেহবশ্শত ই এই 
কথ। কহিলাঁম, লোভাকুষ্ট চিত্তে বলিতেছি এরূপ বিবেচনা করিবে না। 
এই বলিয়া আর্ধ্যকের হস্তে স্বকীয় ভরবারি প্রদান করিল। আর্ধাক 
শস্ত্র গ্রহণ করিয়া সহ্য মনে কহিতে লাগিল) আহা! খড়া পাইলাম, 
দক্ষিণ বাহও আমার স্পন্দিত হইতেছে, সকল সুলক্ষণ দেখিতেছি, 
বোধ হয় রক্ষা পাইলাম | 
এই চন্দনকন' হইয়া অন্তকঃ 
আমারে থু জিতেছিল, 
রাঁজকর্ম-চাঁরী, রাঁজহিতকারা, 
এই ভয় মনে ছিল ॥৩১ 
অনল সমীন, যারে ছিল জ্ঞান, 
সে হলে। শীতল মণি । 
স্বগুণে স্ুশীলঃ শীতল করিল; 
বাঁচাইল গুণমণি ॥৫$, 
চন্দনক সহঃ বীরক ছুঃসহ- 
খর বিষধর ছিল | 
খাইভ আমারে, মন্ত্রবলে ভারেঃ 
দুরে দ্বর করে দিল ॥৩৩ 
পরে কহিলেন) হে সদাশয়! হে মহোৌপকারিন্‌ মহাঁভাঁগ ! 
আপনি অকারণমিত্র, অনুকল্পা প্রকাশ পূর্বক আমাকে রক্ষা করিলেন, 
ঈদৃশ অতুল্য উপকারী বন্ধুকে কেহ কি কখন বিম্মৃত হইতে পারে 
আঁপনি আমার চিরস্মরণীয় হইলেন, যদি সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্য বিভথ 
না হয়, বাসনানুরূপ ব্যবহার করিয়া কৃতকৃতাঁ হইব, এইক্ষণ অধিক 
বলায় বাচালত! ও নীচত! মাত্র। চন্দনক বলিল জগম্মাত। «দবী 
যেমন শুপ্ত নিশুস্তকে'বধ করিয়। ত্রিলৌকের তয় তঞ্জন করিয়াছেন, 


৬১২৪ বশন্তসেনা। 


হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতারা শন্র বিনাশ করিয়া আপনাকেও 
ভদ্গরপ অভয় প্রদান করুন | এইক্ষণ আমি বিদাঁয় হই, আপনকারও 
গথমধ্যে বিলম্ব কর বিথেয় নহে, এই বলিয়। প্রস্থান করিল। বদ্ধ 
মানক প্রবহণ লইয়া পুষ্পকরগুক উদ্যানে চলিল। চন্দনক 'বিদায় 
হইয়া যাইতে যাইতে, প্রধান দগডধারক রাজপ্রত্যয়ী বীরকের সহিত 
বিরোধ করিলাম, আর আমার এখানে থাঁকা উচিত নহেঃ পুত্র ভাত 
পৃভৃতি পরিবারে পরিরত হইয়। শর্ষধিলক পৃভৃতি সুহৃদর্গের আশ্রয় 
সমীশ্রয় করাই উচিত হইতেছে । এই বলিয়া দ্রুত পদে পৃস্তান করিল। 


অগ্তম অঙ্ক । 


এখানে চাকদত্ত নিজ পুষ্পকরণুক উদ্যানে প্রিয়মিত্র মৈজ্রেয়ের 
সহিত ইতত্ততঃ বিচরণ করিতেছেন | মৈত্রেয় তীহাঁকে অন্যমন। 
দেখিয়। অনন্যমনা। করিবার নিমিত্ত কহিলেন, বয়স্য ! দেখ দেখ; 
উদ্যান কি মনোহর স্থান! আহ। ! ফল কুল পল্পবে তরুগণের পরম 
রমণীয় সুষম। হইয়াছে, ছায়াতরুর ছায়ায় তলভূমি স্ুশীতল রহিয়াছে 
ও সশীকর সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চারে চারি দিক আমোদিত 
করিতেছে | নার্থবাহ সাদর নয়নে অবলোকন করিয়া কহিলেন, 
সখে ! সত্য বলিয়াছঠ- 
তরুগ্রণ বণিকের মত যেন শোৌভিছে | 
পণা সম পুষ্প সব যেন মন লোভিছে ॥ ১ 
মধুকর পুরুষের! ফুলে ফুলে বুলিছে। 
গুণগুণ গুপ্জীরিয়। যেন তোল। তুলিছে ॥২ 
মৈত্রের বলিলেন) রয়স্য ! এই অসংস্কীর-রমণীয় শিল।তলে উপ- 


অপ্তম .অঙ্ক। ১২৫ 


বেশন করুন | চাঁরুদত্ত আসীন হইয়। কহিলেন) বয়স্য ! বর্ধমানক 
এখনও কেন আসিতেছে না? মৈত্রেয় বলিলেন, আমি আসিবার 
কাঁলে সেই দাসীপুভ্রকে কহিয়। আসিয়াছিলাম) বসন্তসেনাকে পবহণে 
নইয়া,অবিলম্বে উদ্যানে যাইবে | চারুদত্ত বলিলেন, ভথাচ কেন 
বিলম্ব করিতেছে; তাহার সম্মুখে কি কোন মৃদছ্গামী যান পথরোধ 
করিয়াছে? না কি চক্র ভগ্ন হওয়াতে পরিবর্তন করিতেছে ? অথবা 
পৃগ্রহ ছিন্ন হওয়াতে তংযৌজনায় পূর্ত রহিয়াছে ? কিন্বা মন্থর . 
গতিতে বলীবর্দদিগকে বিশ্রাম দিয়া আনিডেছে, কিছুই বুঝিতে 
পারি না| 
এইরূপ নানা বিতর্ক করিতেছেন) এমত সময়ে বন্ধমানক প্বহণ 
লইয়। উদ্যানের দ্বারে উপস্থিভ হইল] আবর্ধাক প্রবহণে ই আছেন, 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
রাজপথে হেরি রাজ-কর্মাচারিগ্ণে 
বদনে বসন ঢাঁকি থাকি তীত মনে ॥ ৩ 
ধরিল ধরিল জ্ঞান সদাই অন্তরে | 
দ্রগামি-নরে হেরে ভেবে মরি ভরে ॥ 68 
পায়ে বেড়ী চলিতে ন। পারি দ্রতগতি। 
তরিব এ ছুখ-সিন্ধু ছিল না সন্দতি | ৫ 
প্রতিকল ছিল বিধি হলো অনুকূল । 
অকলে আকুলে দিল অতুল এ ক্‌ল ॥-৬ 
না কহিয়। উঠিলাম সজ্জনের যাঁনে | 
ভাবিমু যা হয় শেষে ক্ষণ বাঁচি প্রাণে ॥ণ 
যেমন কোঁকিল-শিশু, কাকের বাঁসায়। 
বায়পীর ন্সেহ রসে পাঁণে রক্ষ| পায় ॥ ৮ 
সেই মত আজি রক্ষা হইল আমার | 
ছাড়া ইয়া আসিয়াছি যমের আগার | ৯ 
০০ 


১২৬ বমস্তমেনা। 


নগর হইতে বহু দ্বরে উপস্থিত হইয়াছি, এখন কি অবরোহণ 
করিয়া পার্থ রক্ষবাটিকা-গহনে পৃবেশ করিব 1 "না কি সেই 
পুবহণ-স্বমিকে দর্শন করিয়া যাইব? অথবা গহন পৃবেশে ফল কি 
শুনিয়াছি আর্ধয চারুদত্ত অতিশয় দয়ালু ও অনাথবৎসল, অভএব' অগ্রে 
তাহাকে ই অহলোকন করিয়া নয়নযুগল সফল করি, আমি এই বাস- 
নার্ণব হইতে উতীর্ণ হইলাম, দেখিয়। অবশ; ই সেই সদাঁশয় আনন্দ- 
. সন্দৌহ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই, আর আমার ঈদুশ ছুর্দিশা গ্রস্ত 
শরীর কেবল সেই মহাম্ুভাবের গুণপৃভাবে রক্ষিত হইল বলিতে 
হইবে। অতএব এভাদ্বশ শুতকর শুভদর্শন মহাশয়ের শুভ দর্শন ন 
করিয়া স্থানান্তরে পৃস্থান করা কদাচ শুভকর নছে। 

বদ্ধমানক বহিদ্ধণরে প্রবহণ রাখিয়। মৈত্রেয়কে আহ্বান করিল। 
মৈত্রেয় শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, বয়স্য ! বদ্ধমানকের স্বর-সংযোগের 
ন্যায় শুনিতেছি আর ভাবন। নাই, বসন্তমেন। আসিলেন | এই 
বলিয়। দ্রুত পদে দ্বারদেশে আগমন করিলেন| চারুদত্ত স্থির থাকিতে 
না পারিয়া সহ্য মনে তদমুবত্বী হইলেন | ঘৈত্রেয় বদ্ধমানকের 
নিকটে উপস্থিত হইয়া সরোষ চিত্তে কহিলেন, অরে মূর্খ! তোর এত 
বিলম্ব কেন? পাগলের কাছে থাকিয়া আমাকেও যে পাগল হইতে 
হইয়াছে, বসন্তসেনা বসন্তসেন! করিয়। প্রাপান্ত করিলেন, অবোধকে 
প্রবোধ দিয়া রাখ! যে ষাঁয় ন|) তা কি তুই বুঝিস না? বর্ধীমানক 
বলিল, মহাশয়! কোপ করিবেন না ভবনে যানাস্তরণ বিস্যৃত হইয়া 
আসিয়াছিলাম ভাঁহীতে ই গমনাগমনে বিলম্ব হইয়াছে | চারুদত্ব 
আগমনান্তে বদ্ধমানককে কুশল জিজ্ঞাস! করিয়। মৈত্রেয়কে কহিলেন, 
বয়স)! তুমি বসন্তসেনীকে অবরোহণ করাও | মৈত্রেয় বলিলেন, তাহার 
পাদপদ্ম কি নিগড়বদ্ধ আছে, ষে স্বয়ং নামিডে পারিবেন না ? অনন্তর 
এবহণে আরোহণ করিয়া দেখিয়। বলিলেন, প্রিয় সথে ! বসন্তসেনা 
নয়, প্রবহণে যে ব্মন্তসেন দেখিতেছি। চারুদত্ত ব্যাকুল তাবে কহি- 
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লেন। সখে ! এ পরিহাঁসের সময় নয়, ন্মেহ আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব 
সহিতে পারে নাঃ অথবা আপনি ই যাইয়া প্রিয়তমাকে অবতারিত 
করি। এই বলিয়। শকটের নিকটে উপস্থিত হইলেন | আর্ধাক 
দেখিযু। মনে মনে কহিলেন, আহা ! এই মহাত্মা ই প্রবহণস্বামী, ইনি 
কেবল শর্ণভরমণীয় নহেন, দৃ্িরমণীয়ও দুষ্ট হইতেছেন। যাহ! হউক, 
আমার অদৃষ্ট ভাল, রক্ষা পাইলাম, ঈদৃশ আকুতিবিশেষ কখন অবি- 
নয়-ভাজন হয় না। চারুদত্ত গ্রবহণে আরোহণ করিয়া দর্শনান্তে 
মনে মনে কহিলেন, একি, কে ইনি? ইহাঁর আকার দেখিয়া সামান্য 
জন জ্ঞান হইতেছে না| 
বা যেন করিবর, অৎস অতি স্তলতর, 
কেশরীর অৎসের সমান । 
বক্ষ অতি পৃথুতর, অখি লোল নিরন্তর, 
ঈষদ্‌ লোহিত ভাঁসমাঁন ॥১০ 
কিন্ত দেখি চমত্কার) যে জন এমন? ভার, 
হেন দশ] কেন ঘিগ়াছে। 
বেড়ী আছে ছুই পায়) ভীত ভীত দেখা যাঁয়, 
মুখশণী শুকায়ে গিয়াছে ॥ ১১ | 
অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে? আধধ্যক বলিলেন, শরণাগত 
গোঁপাল-দারক আর্ক আঁমি | চীরুদত্ত বলিলেন, ঘোষ হইতে 
আনয়ন করিয়া রাজা পালক আপনাকে ই কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন ? 
আর্ধ্যক বলিলেন, হা! মহাশয় ! সেই হততাগ্য ই আমি | চারুদ্ত 
বলিলেন, আজি আমার বড় সৌভাগ্য, বিধাতা ই আপনাকে মিলা- 
না দিলেন, এরবণাপ্জলিপুটে গুপাযৃত পাঁন করিয়াছিলাম, অদ্য দর্শন 
করিয়। দর্শনেন্ডিয় চরিতার্থ হইল | যাহা হউক, "যদি প্রাণ যাঁর? 
তাহাঁও স্বীকার, ভবাদুশ শরণাগতকে কদাচ পরিত্যাগ করিব না, কিন্ত 
কি ঘটনায় কারাহইতে বহির্গমন ও এই গ্রবহণে আরোহণ করিলেন, 
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শুনিতে বাঁসনী হয়, যদি কোন বাঁধ। ন। থাকে কহিয়া সন্দেহ ভগ্চন 
করিলে সন্থুষ্ট হই | আর্ক মধুরালাঁপে বিশ্বস্ত হইয়। আদ্যোপান্ত 
বর্ণন করিলেন। চাঁরুদত্ত বলিলেন, যেরূপেই হউক১ আমার দ্বারা ব 
অন্য কাহার দ্বার এই স্থানে অপকার শঙ্কা নাই আপনি স্বচ্ছন্দে ও 
নিরুদ্বেগে বিশ্রীম করুন | আর্ধ্যক হর্ষবিকসিত লোচনে চারুদত্তের 
মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, তাবিতে লাগিলেন, অবনীমণ্ডলে ঈদৃশ 
পুরুষরত্ব পুর্ধবে আর নয়নগোঁচর করি নাই | আমি কালের করাল 
কবলে পতিত হইনেছিলাম, সৌভা গ্যক্রমে ভাহ। না হইয়। এই অচিন্ত- 
নীয় ছুর্লভ মিত্ররত্ব লাত হইল। চারুদত্ত বলিলেন, বদ্ধমানক ! এই 
মহাক্সার চরণ হইতে নিগড় অপনয়ন কর | বদ্বীমানক নিদেশীনুবস্তী 
হইল | আর্ধ্যক বলিলেন, হে সদীশয়ঃ হে দয়ীময় ! লৌহ্ময় নিগড় 
ঘৃচাইলেন, কিন্তু ভদপেক্ষ। দুঢতর ম্মেহময় নিগড়ে আমাকে বদ্ধ করি- 
লেন, সন্দেহ নাই | 

মৈত্রেয় বলিলেন, নিগড় অপনীত হইল, ইনিও বন্ধন হইতে 
বিমুক্ত হইলেন, কিন্য আমরা এই ক্ষণ এ নিগড়ে বদ্ধ হইলাম | চাঁরু- 
দত্ত বলিলেন, আঃ! পাগলের মত কি প্রলাপ করিতেছ 1? আর্ধাক 
বলিলেন, আর্ধ্য সার্থবাহ ! আমি অনন্যগতি হইয়। পরিচিতের নায় 
ভবদীয় যানে আরোহণ করিয়াছি, অন্ুকল্পা করিয়া তদপরাধ মার্জন। 
করিবেন | চারুদত্ত বলিলেন) সখে আর্ধক! আমি আঁপনকার এই 
স্য়ংগ্রাহ-গ্রণয়ে আপনাকে কৃতার্থন্সনা ও অলঙ্কত জ্ঞান করিলা। 
তজন্য কোন দোষশঙ্কী করিবেন না| 

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ উভয়ের মধুরালাপ হইল | আধ্যক বলিলেন, 
প্রিয়বন্ধে। ! আমার এই কাঁরাবন্ধন ঘটনায় পিতা মাতা বন্ধুগণ 
অত্যন্ত ভুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত আছেন, যদি অনুমতি করেন ভবনে গিয় 
তাহাদিগকে সুস্থ করি। চারুদত্ত আহ্নাদ প্রকার্শ পুর্বক সম্মত হই" 
লেন। আর্ধ্যক পুনর্বার কহিলেনঃ তবে গ্রবহণ হইতে অবরোহ? 
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করি! চাঁরুদন্ত বলিলেন, ন। তাহ| করিবেন না, আপনকার চরণদ্বয় 
দীর্ঘকাল ছুর্বহ নিগড়ে বদ্ধ থাঁকায়, বোধহয়, বিহরণ বিষয়ে অপট 
হইয়। থাকিবে» সুত্াৎ দ্রহ পদে গনন করিতে পারিবেন ন।) ট 
এব প্রবহণে ই গমন করা উচিত হইতেছে । বিশেষতঃ এই প্রদেশে 
সর্ধদ] সর্বপ্রকার মন্ুষ্যের গতি বিধি আছে, প্রবহণে গমন করিলে 
অধিক বিশ্বাসের আধার হইবে । আর্যযক অত্যান্ত সম্থষ্ট হইলেন, 
কহিলেন হে পরহিতৈষিন্‌ প্রিয়বন্ধে। ! বসুন্ধরায় তবাদুশ দয়া সিন্ধু 
আর নাই | হে পুরুষনিধান! সৎপুরুষের। ন্বার্থরিঘাতেও কদাপি 
পরোপকার ব্রত পরিত্যাগ করেন ন।, আপনি ভিন্ন এমত অলোক- 
সামান্য সুমধুর বাণী কে কহিতে পারে? আমি এই উপকারে চরি- 
ডার্থ ও চিরক্রীত হইলাম! চারুদত্ত বলিলেন, সে যাহা হউক, এইক্ষণ-- 
নিরাপদে বন্ধুগণেঃ তুষ গিয়া নিকেতনেঃ 


আর্ধ্যক কহিলেন.  তবতুল্য বন্ধু কে ব| আর। 

চারুদন্ত বলিলেন_- এই অভিলাষ মনে, ভুলে। ন। এ অকিঞ্চনে॥ 
আর্ধাক কহিলেন  আত্ম। কি কখন ভুলিবার ? চে 
চারুদত্ত বলিলেন-_ পথ মাঝে রক্ষা তব) করুন দেবত। মবঃ 
আধ্্যক কহিলেন-- ভুমি রক্ষা করিলে আমার। 

চারুদত্ত বলিলেন-__ এ কথ। বলিছ বলে, রক্ষ। পেলে ভাগা কলে, 
আর্ধ্যক কহিলেন  তথাচ আপনি হেতু ভার ॥ ৯০ 


এইরূপ আমোদ প্রমোদে ক্ষণ কাল অতিবাহিত হইল, চারুদন্ত 
কহিলেন, সখে আর্ক ! মিত্রদ্বয়ের একত্র বাস অশেষ কথার আঁকর, 
তদালাপে পরিতৃত্তি ই হয় নাঃ এবৎ সেই আলাপের শেষও নাই, 
ইচ্ছা হয় নিমিষের নিমিত্তেও বিচ্ছেদ ন। ঘটে ; কিন্তু আপগনকার অস্পু- 
সন্ধানে রাজ। ও রাজপুরুষেরা অনুক্ষণ যত্বু করিতেছে সন্দেহ নাই, 
অতএব চারি দিকে চার-পুরুটষরা বহির্গত ন। 1 হইতে হইতেই মদনে 
উপস্থিত হওয়। শ্রেয়ঃ ও বিখেয় | আর্ধাক» তাহাই বটে, এইক্ষণ 

তরী 


১৩৪ বনস্তসেন।। 


বিদায় হই, যেন পুনর্কার দর্শন পাই ক্ুএই বলিয়। নমক্কার করিলেন | 
চারুদত্ত জর্ধযকের কর গ্রহণ ও গ্রত্যতিবাদন করিয়! বর্ধদানককে 
কহিলেন, সস্বরে এই মহাভাগকে গৃহে রাখিয়। নিজালয়ে যাইবে | বধ 
মানক যে আজা। বণিয়। আর্ধ্যকাধিস্টিত গ্রবহণ লইয়া! পৃস্থান করিল, 
চারুদত্ত মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ বয়স্য ! আমি 

আর্ধকঘটিভ এই ব্যবহারে পালক মহীপাঁলের সমধিক অপকাঁর করি- 
লাম, সন্দেহ নাই | অতএব আর ক্ষণ কালও এই স্থানে অবস্থিতি 
করা প্রশস্ত নহে, তুমি পুরাতন কৃপে এই নিগড় নিক্ষেপ কর) কি জানি 
চারচস্কুঃ রাজার চক্ষুর গোচর হওয়া অসস্ভব নহে | মৈত্রেয় কথিতা- 
মুরূপ করিলেন । চারুদত্ত সহস| বামাক্ষিম্পন্দন অন্তর করিয়া বলি- 
লেন, সখে ! বসন্তসেনীর অদর্শনে আমার অন্তরা অতিশয় ব্যাকুল 
হইয়ীছে,_ 

ন। হেরিয়। সেই দয়িভারে। 

বিদ্র রাশি গ্রাসিছে আমারে ॥ ১৪ 

সথ। হেকিকব আমি আর। 

বাম অণখি নাচিছে আমার ॥১৫ 

কহিছে সকল অমঙ্গল | 

প্রিয় বিনা কি আছে মঙ্গল ॥ ১২ 

অকারণে কাঁপিছে হৃদয়। 

ব্যথিন্ হতেছে অভিশয় ॥১৭ 

অন্তএব চল গৃহে হাই | অনন্তর কতিপয় পদ গমনান্তে রাজপথে 

উপস্থিত হইয়া দেখিয়। কহিলেন, আঃ কি আপদ ! অমক্গলকর ভিক্ষুক 
দর্শন হইল 1 যাহা হউক) এঁব্যক্তি সন্দুখবর্তী পথে আসিতেছে) 
অভ্এব চন আমরা অন্য পথে বাই | এই বলিয়! গ্রস্থান করিলেন | 


ধু 


৪তিরিওনিততি 


অধম অঙ্ক। 





অনন্তর তিক্ষু আর চীবর হস্তে লইয়া রাজপথে উপস্থিত হইল, 
কহিতে লাগিল) অজ্ঞ নরগণ ! কি কর? ধর্ম সঞ্চয় কর; ধর্মা-কর্ম 
ব্যতিরেকে জগতে আর শুভকর নাই, বিষ সদ্বশ বিষম বিষয় বাসনায় 
বিসর্জন দিয়] ধর্মীজ্জনে যত্ব কর, কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ কর। 
এ পোড়া পেটের দায়) প্রাণ যায় মান যায় 
জাতি কুল তেজ লাজ, কিছুই ত রয় না। 
তবে কেন তার লাগি, হও এত ছুখ তাগী, 
সে ভ অসময়ে তব) কোন ছুখ সয় না॥১ 
বাজাও জ্ঞানের ঢাক) দাও অলোভের হাঁক, 
জেগে থাক» দেখে। যেন, মোহ নিদ্রা হয় না। 
বিষম ইন্দ্রিয় চোর, হরে ধন করে জোর) 
দেখে। যেন ধর্ম ধন, লুঠে পুটে জয় না|, 
ুর্জয় ইন্ড্রিয়গণে যে বা! জয় করেছে | 
সংসারের মায়া জাল হোতে যে বা তরেছে ॥-১ 
খল রিপু অহস্কীর যার বশ হয়েছে। 
ভাহাঁর কৈবল্য ধাম হাতে ধর। রয়েছে ॥ 6 
হে শিরোযুণ্তক ! মাথ। মুড়াঁয়েছ বটে | 
বাহিরে জানাও তুমি আছ অকপটে ॥ ও 
ন। করিয়া থাক বদি যনের যুগ্ন | 
মাথা মুড়াইয়া বল কোন্‌ এয়ৌজন ॥ ২ 
ঘে জনার মনে নাহি কিছুই বিকার | 
সে মাথ। মুড়ীন বলি যথার্থ ভাহার ॥ ৭ 


১৩২ বসন্তমেনা। 


এইরূপ কহিতে কহিতে রাঁজশ্যাঁলকের উদ্যানসন্গিধনে উপস্থিত 
হইল» হস্তস্থিত আর্র চীবর দেখিয়। কহিল এই কষায়িত বাদ্খানি 
ভূপালশ্যালকের উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে খৌঁত ও পরিস্কত করিয়! আনি) 
কিন্ত সে দুরাত্মা অতিশয় পাষণ্ড, দেখিলে তর্জন গর্জন করিবে সন্দেহ 
নাই, এখনও উদ্যানে আইসে নাই, এই বেল! কার্য শেষ করিয়। 
সত্ববরে প্রত্যাগমন করি! চতুর্দিক অবলোকন করিয়া গ্রবেশ করিল 
এবং স্বকার্ধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। 

এমত সময়ে শকার বিটকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হুইল, ভিক্ষুকে 
দেখিয়া কহিল, কে রে মোর পুথুরে এসেছিম ? দীড়া) দুষ্ট শ্রমণক ! 
দাঁড়া । ভিক্ষু অবলোকনান্তে তীত হইয়া ভাবিতে লাগিল) হায় 
কি সর্বনাশ ! যাহীকে তয়, সেই আসিয়া উপস্থিত, তগ্নপদ মৃগ হইয়। 
কুকুরের অভিমুখে পতিত হইলাম, ইহার রীতি গ্রকৃতি তাল নয়, এক 
জন ভিক্ষু উহার নিকটে অপরাধ করিয়াছিল বলিয়! যখন যখন অন্য 
ভিক্ষুকে দেখিতে পাঁয় তখন ই বলীবর্দের ন্যায় নাসিকায় রজ্জু দিয়] 
ধূ্ধ্য পশুর কার্ধ্য করায়, করি কি, উপায় কি? কাহার শরণাগ্ত 
হইব? অথবা আর কে আছে, পরিত্রীণকারী বুদ্ধকে ই ব্মরণ করি, 
তিনিই অশরণের শরণ হইবেন | শকার দ্রত পদে ভিক্ষুর সমীপে 
উপনীত হইয়া, দীড়া দুষ্ট বেট। দাঁড়া, আপানে উপনীত লোহিত 
মুলকের ন্যায় ভোর খাঁড় ভাঙ্গিয়৷ ফেলি, এই বলিয়া ভিক্ষুর কেশা- 
কর্ষণ পূর্বক গ্রহার করিতে লাগিল | বিট অসদশ ব্যবহার দেখিয়। 
সদয় বচনে বলিল, কাগেলী-মাতঃ ! এব্যক্কি নির্ষেদখিন্ন হৃদয়ে সর্ঝ 
সুখে জলঃঞজলি দিয়। কৌপীন গ্রহণ করিয়াছে, অকারণে ভাড়না। করা 
সৎপুরুষের কর্তব্য নহে; ছাড়িয়া দা, তুমি এদিকে আইস, এই 
সুখোপভোগ্য উদ্যানশোভা। অবলৌকন করিয়। চিত্ত বিনোদন কর। 

ভিক্ষু কাতর হইয়া বলিল, উপাসক ? আঁপনকাঁর জয় হউক, সর্বদা 
আনন্দে থাকুন) আমি শরণাগত) প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন। শকার 


অফ্টম অঙ্ক । ১৩৩ 


্ু্ধ ইয়া বলিল, মান্য ! দেখ দেখ, এই ভণ্ড বেটা আমাকে উপা- 
মক বলিয়া গালাগালি দিতেছে, আমি কি নাপিত ? বিট বলিল, না 
না, বুদ্োপাসক বলিয়া তোমাকে স্তব করিতেছে । শকার কহিল 
কেন এ আমার বাগানে এল ? তিক্ষু বলিল এই চীবর খণ্ড প্রক্ষালন 
করিতে আসিয়াছিলাম | শকাঁর ক্রোথপুর্বক বলিল অরে ছুষ্ট ! মোর 
তগিনীপতি রাজা উদ্ধয়িনীপতি সর্বপ্রধান এই উদ্যান আমাকে 
দিয়েছে, এই পুখুরে কেবল কুকুর শিয়ালদিগকে জল খাইতে অনুমতি 
করিয়াছি, আমি প্রবর পুরুষ, গ্রধান মানুষ) তথাপি ইহীতে স্নান 
করি না) তুই ইহাঁতে অপবিত্র পচ। দুর্গন্ধ নেকড়া কাঁচিতে আনিয়া- 
ছিস! দীড়। বেটা, তোকে এক কোপে ই কেটে ফেলি, এই বলিয়। 
খড় উথাপিত করিল | বিট নিবারণ করিয়া! বলিল, কাঁণেলীমাতঃ ! 
বোধ করি এই ব্যক্তি অচিরপ্রব্রজিত, দীর্ঘ কাল এই ধর্ম আশ্রয় করি- 
যলাছে এমত অনুভব হয় না| শকার কহিল তুমি কেমন করিয়া জানিলে ! 
বিট বজিল, কেশ মুণ্ডন করাতেও অদ্যাপি ইহাঁর ললাটচ্ছবি গৌরবর্ণ 
রহিয়াছে, কালের অপ্পত। হেতু অদ্যাপি ইহার ক্কন্ধে চীবরকৃত কিণ 
জন্মে নাই, এবং ইহার কষায় বস্ত্র রচনাও অত্যন্ত হয় নাই । অতএব 
জানিতে আর অবশিষ্ট কি? ইহার আকার প্রকার দেখিয়া ই স্পট 
বুঝ। যাইতেছে । ভিক্ষু বলিল, হ1 উপীসক! আমি অত্যপ্প কাল 
এই ধর্ম অবল্বন করিয়াছি । শকার রোষাস্বিত হইয়া” কেনে তুই 
জন্মিয়। ই প্রব্রজিত্ত হইলি না? এই বলিয়া প্রহার করিতে লাগিল | 
ভিক্ষু কাতর হইয়। বলিল, তগবন্‌ বুদ্ধ! প্রাণ যায় রক্ষা,কর। বিট 
নিবারণ করিয়া বলিল, এই অনাথ ব্যক্তিকে তাড়না করিয়া কি ফল ? 
ছাড়িয়া দাও । শকার কহিল অরে শ্রমণক ! ভবে খানিক থাঁক্‌, পরামর্শ 
করি। বিট বলিল, কাহার সহিত আবার পরামর্শ করিবে! শকার 
বলিল, আপনার হৃদয়ের সহিত | বিট মনে মনে কহিল্‌ এখনও তাহা 
দগ্ধ হইয়া! যায় নাই? পরে বলিল, কি যুক্তি করিবে কর। শকার 


১৩৪ বসস্তসেনা । 


মন্ত্রণ। করিতে বসিয়া মনে মনে কিল পুত্রক হৃদয় ! ভতটারক হৃদয়! 
এই শ্রমণক যাবে কি থাকিবে? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, মান্য ! 
বিবেচন। খার্য্য হইল, আমার হৃদয় কহিলেন, এই তিক্ষু যাবেও না, 
থাকবেও না, গ্রশ্থীসও নিবে না, নিশ্বীসও ফেল্বে নাঃ এই খানেই 
পড়িয়া মরিয়া বাউক। ভিক্ষু সমধিক ব্যাকুব হইয়। * রুদ্ধায় নমঃ ” 
বলিয়া কহিল, উপাসক ! আধি নিতান্ত শরণাপন্ন, রক্ষা করুন | বিট 
কিকিৎ বিরক্ত হইয়। বলিল, জাঃ কি মত্ত-প্রলাপ করিতেছ ! দীন 
হীনকে দুঃখ দিয়া কি লা! ছাঁড়িয়। দাও | শকার কহিল, আচ্ছা, 
ভবে এক কর্মী করিয়। বাউক| বিট বলিল আবারকি করিবে বল। 
শকাঁর বলিল, পুথুর হইতে এমন করিয়া পাঁক তুলিয়া ফেলুক যেন 
সলিন পক্কাবিল ন। হয়, অথব। সলিল পৃথক ও পুঞ্সীডূভ করিয়া! কাদ। 
সকল উঠাইয়। ফেলুক | বিট মনে মনে কহিল) আঃ কি মূর্্ত। ! 
এমত নির্বোধ) বৌধ হয় কোথাও নাই। ভিক্ষু আক্রোশ পুর্বক 
কহিল) আঃ বেটার কি বিদা। ! ড় সম্ভাব্য ও সুসন্বদ্ধ কথ।ই বলি- 
লেন। শকাঁর জি্ঞাসিল মান্য ! ও কি বলিতেছে ? বিট বলির, 
আর কিছু নয়, তোমাকে স্তব করিতেছে । 

অবশেষে বিট রাজশ্যালককে নানা গ্রকার বুঝাইদ্] ভিক্ষুকে মৌচিত 
করিয়। দিল | তিক্ষু গোঁপনে বিটকে কছি্) জাপন। হইতেই বক্ষ 
পাইলাম, আপনিই আমার জীবন বান করিলেন, এই বলিয়া কৃতজ্ঞ- 
ভাবে নমস্কার করিত! প্রস্থান করিল 1 বিট 'শকারকে অন্যষন। কর- 
শার্ঘ কহিল) কাণেলীমাতঃ ! দেখ দেখ, উদ্যানের কি মনোহর শৌোভ। 
হইয়াছে! চল, আমরা এ শিলাভলে উপবেশন করিয়া বিশ্রীম করি। 
শকার উপরিষ্ট হইয়া ঈ্ষণকাঁল পয়ে কহিল ছানা! অপ্যাপি সেই বসন্ত- 
সেনাকে ভুলিতে পারি নাই, ছুঁজনিরচনের ন্যায় কোনরূপেই সে 
আমার হুদয় হইতে জপনূন্ত হইনডেছে না! 1 বিট মনে '্নে কহিল কি 
আশ্চর্য্য! বসম্তসেন। ভাশ অপমানসূচক বচন দ্বারা প্রত্যাখ্যান 


অফ্উম অঙ্ক। ১৩৫ 


করিল তথাপি মুর্খ তাহাকে ভুলিতে পারিল না! ধিক, কি অধম 
চেষ্টিত ! অথবা ১-_ 
হদি পরকীয়া, বশ ন। হইয়া, 
মত বিপরীত কয়। 
তবু ভার প্রতি, অধমের মতি) 
অধিক গরয়ামী রয় ॥ ৮, 
এরূপ 'ঘটনে, সুজনের মনে, 
যদি হয় সে আশয়। 
মনেতে উদয়) মনেত্তেই লয়ঃ 
অথব। নাহিক হয় ॥৯ 
শকাঁর কহিল) মান্য ! স্থাবরককে কহিয়া আমিয়াছিলাম গাঁড়ি 
লইয়। ত্বরাঁয় বাগানে আমিবি, কেন সে এখনও এল না) অনেক ক্ষণ 
অবধি ক্ষুধায় কার হইয়াছি, মধ্যান্ছের প্রচণ্ড রৌদ্রে পদব্রজেও 
যাইতে পারি না, মন্তকের উপরে দিনকর কুপিভ বানরের ন্যায় তয়ঙকরঃ 
ভূমিও হতশতপুত্র! গান্ধারীর ন্যায় পরিতণ্ত হইয়াছে । বিট বলিল 
যথার্ঘ বটে) এ রৌদে বহির্গত হওয়া বড় কঠিন। 
ভ্াজিয়। ঘাসের গ্রীস) ছাঁয়াতে করিয়। বাস, ' 
আত্তপে বধ ধেমু। আর নাহি চরিছে | 
ভৃষায় আকুল মন। হরিণ সুরিণীগণ) 
বনজলাশয়ে উঞ্ণ জল পান করিছে ॥ ১০ 
সন্তাপে শ্বিত মন, গাস্থগ্হে পাস্থগণ? 
বসিয়া কাটিছে কাল, পথে যেন্ডে ডরিছে | 
ইথে অনুমণন করি, তপ্ত ভূমি পরিহুরি। 
স্বাবরক শুরুত্লেঃ এই কাল হুরিছে ॥% 
শঁকাঁর কহিল) শবে করি কি? না হয় অন্তঃকরণকে খুনী রাখি- 
ৰার জন্য একচী গান করি। হস্ত মস্তক লাড়িয়া গাল করিয়া কহিল, 
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মানা! শুনিলে ! কেমন মধুর স্বরে রসভাবযুক্ত গান করিলাম? বিট 
বলিল, কি বলিতেছ। তুমি কি আপনাকে গন্ধর্ব বলিয়। বর্ণন করিতেছ ! 
শকার কহিল, আমি কি গন্ধর্ম হইবারও যোগ্য নই? আমিজীরক, 
ভন্রমুস্তা, বচের গ্রন্থি ও সগুডড় শুষ্ঠী এবং হিঙ্গতে মরীচগ্ুড়। দিয় 
তৈল ও ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া কোকিলের মাৎস খাইয়াছি, তবুও কি 
কিন্নর হইতে পারিব না? আঃ এখনও স্থাবরক এল না| বিট 
বলিল ক্ষণকাল স্থির হও, সে আগত প্রায়। 

এমত সময়ে স্থাবরক প্রবহণ লইয়। উদ্যানের বহিচ্বণরে উপস্থিত 
হইল। উদ্ধ দৃষ্টি পুর্বক ভীত মনে কহিল বেল! অধিক হইয়াছে, না 
জানি, ছুরাত্মা। ক্রোধান্ধ হইয়া কতই কটু কহিবেক। যাহা হউক, 
আর উপায় নাই, সংবাদ দিতে হইল। বসন্তসেন। প্রবহণে চিন্তিত 
মনে বনিয়। আছেন, স্থাবরকের বাক্য শ্রবণে বিম্ময়াপন্ন হইফ়! মনে 
মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! ইহ ত বদ্ধমানকের স্বর-সংযোগের 
ন্যায় বোধ হইতেছে না, এ আবার কি হইল? আর্য চারুদত্ত কি 
বাহনযুগলের বিশ্রামার্থ অন্য বাহক ও অন্য প্রবহণ পাঠাইয়া দিয়া- 
ছিলেন! ফলতঃ আমার দক্ষিণ চক্ নাঁচিতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে, 
চারিদিক শূন্যু দেখিতেছি, সকলই মন্দ লক্ষণ বোধ হইতেছে । বুঝি 
বা কপালে হর্ষ বিষাদের ঘটন] উপস্থিত হইল 

স্বাবরক গ্রবহণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত 
হইল | শকার স্বীয় গানের ভাবেই মোহিত ও সন্তৃষ্টচিত্ত ছিল, 
স্থাবরককে দেখিয়া সহর্ষ-মনে কহিন পুভ্রক ! ভৃত্য! স্থাবরক ! তুই 
এলি ? স্থাবরক বলিল হী, মহাশয়! শকার কহিল, গাড়ি এসেছে! 
স্থাবরক বলিল আঙিয়াছে। শকাঁর কহিল বলীবর্দের৷ এসেছে ! 
স্থাবরক বলিল হাঁ এসেছে । কার পুনর্ধার কহিল তুইও এসেছিস! 
স্থাবরক হাসিয়া বলিল হ। মহাশয়! আমিও আসিয়াছি। শকার 
.কহিল তবে ভিভরে গাড়ি আন্‌ | স্থাবরক বলিল কোন্‌ পথ দিয়া 
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আনিব ! এই অগ্রশস্ত পথে গ্রবহণ আনয়ম করা সুক্মিন দেখি- 
তেছি। শকার কহিল এ ভাঙ্গ। পাচীরের উপর দিয়া আন্‌। স্থাবরক 
বলিল তাহা হইলে বলীবর্দের৷ পতিত ও হত হইবে, প্রবহণ তাঙ্গিয়। 
যাইবে, এবৎ আমিও আপনকার দাস পঞ্চত্ব পাঁইর | শকার বলিলঃ 
অরে মুর্খ! আমি রাজার শ্যালক, বলীবর্দের। মরে অন্য গরু কিনিব ; 
গাড়ি ভাঙ্গে, আবার গড়াইব ; তুই মরিসূ, অপর বাহক রাখিব] স্থাব- 
রক বলিল অসমত কি? সকলই হইতে পারিবে, কিন্ত আমি প্রাণ 
হারাইলে আর তাহ পাইব না| শকাঁর বলিল অরে অনভিজাত ! 
সকলই নষ্ট হউক, তুই এ পথ দিয়াই আন, ভোকে পাঁচীরের উপর 
দিয়াই আনিতে হইবেক | স্থাবরক অগ্ত্যা। বু কষ্টে প্রবহণ লইয়। 
প্রাকার খণ্ড উত্তীর্ণ হইল, এবৎ প্রুর সমীপে গিয়া! জানাইল | শকার 
ক্রোধ পূর্বক বলিল। কৈ, বৃষেরা ছিড়ে গেল না! গাঁড়ি হত হইল 
না! তুইও মরিলি না? 

অনন্তর শকার বিটকে সঙ্গে লইয়া প্রবহণ-সমীপে উপস্থিত হইল, 
কহিল, মান্য ! .তুমি আমার গুরু, পরম গুরু, অবশাই আদরণীয় ও 
সম্মানীয়, তা তুমিই আগে গাঁড়িতে উঠ। বিট, তথান্ত্ বলিয়া 
আরোহণে উদ্যন্ত হইবামাত্র, শকার প্রতিষেধ করিয়া কহিল, নী, না, 
উঠ না, উঠ ন1, তোমার কি বাপের গাড়িযে আগে উঠিবে ! আমি 
এই গাড়ির স্বামী, কর্তা ও প্রভু$ আমি আগে উঠিব | বিট অবাক 
ও অপ্রস্তুত হইয়। বলিল, তুমিই ত আমাকে অগ্রে উঠ্িতে বলিলে | 
শকাঁর কহিল, যদিও আমি বলিয়া ছিলাম, তবু তোমার বলা উচিত 
ও কর্তব্য ছিল যে, আপনি গ্রবহ্ণস্বামী, আপনি ই আগে উঠুন, 
তাহা হইলে তোমার তত্রত| থাকিভ। বিট বলিল, তাহা ই হউক, 
আরোহণ কর। শকার হউচিত্ত হইয়। বলিল, পুত্রক স্থাবরক : গাড়ি 
ফিরা । স্থাবরক নিদেশীলুবন্তী হইল| শকার সোপানে আরোহ, 
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পূর্বক গ্রবহণ দেখিয়। ত্য়বিহ্বল-চিত্বে দ্রুত পদে অবরোহণ করিল, 
এবৎ বিটের কঞ্ে ধরিয়। কহিল) মান্য ! বড় বিপদ দেখিতেছি। 
গাড়িতে রাক্ষমী কিম্বা চোর বসিয়া আছে, যদি রাক্ষপী হয়, আমাদের 
সর্ধন্ব হরণ করিল; যদি চোর হয় ভবে আমাদিগকে খেয়ে ফেলিল। 
বিট বলিল, ভয় নাই ভয় নাই, ঈদশ ব্ষত-যাঁনে রাক্ষপীর সষ্তটীবন। 
কি! বোঁধ হয় ষধ্যাহ্কালীন দিনকরের প্রথর কিরণে তোমার দৃষ্টির 
ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে তাহাতে ই স্থাবনূকের সকণ্চুক ছায়া দেখিয়৷ 
্রান্তি জম্মিয়াছে | শকার ব্যস্ত সমস্ত হইয়। বলিল, পুণ্রক স্থাবরক! 
ভুই বেঁচে আছিস? স্থাবরক ঈষদূ হাসিয়া বলিল, হাঁ মহাশয় ! 
আমি জীবিত আছি | শকার, বলিল, মান্য! বোধ হয় গাড়িতে 
তবে কোঁন মেয়ে মানুষ বসিয়া আছে দেখ গিয়া | বিট বিন্ময়াপ্ 
হইয়া বলিল সেকি! স্ত্রীলোক ! কিরূপে এ ঘটনা হইল ! যাহ। 
হউক, পরত্ত্রী দর্শন করা বিখেয় নয় |_- 
ধারাধর-বারিধার। সঘনে পড়িয়া | 
রষত নয়নে লাগে বিষম হইয়া ॥ ১২ 
সেই ক্লেশে অর্ধ ভাবে মুদিয়। নয়ন | 
* হেট মুখে দ্রুত পদে যায় মে যেমন ॥ ১৩ 
সেইমত নভশিরে পথে চলে যাই | , 
মাঁথ। ভুলে পরনারীপানে নাহি চাই ॥ ১৪ 
বাসনা সভীয় সদ! যশ মম হয়| 
কুলবীল। হেরিবারে আখি রত নয় ॥১৫ 
এদিকে বসম্তসেনা অবলোকনাস্তে বিন্ময়াপন্ন ও চিন্তিত হুইয়। 
ভাবিতে লাগিলেন, হায় একি! কি সর্বনাশ! নয়নের কর্কর-তুলা 
ক্রেশকর নরাধম রাজশ্যালক যে! কি ঘটনায় এখানে উপস্থিত হই" 
লাম! হায় আমি কি হতভাগিনী, উর ক্ষেত্র পতিত বীজের ন্যায়, 
চণ্ডাল গৃহাগত চন্্রকিরণের ন্যায়, ও কাস্তারবিলু্ঠিত মুক্তাফলের ন্যায়, 
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আজি আমার এই আগমন নিতান্ত ই নিক্ষল হইল | কোথায় নয়না- 
নম্দকর হৃদয়-বল্পভৈর বদন-ুধাঁকর দর্শনে পরিতৃপ্ত হইব, না হইয়। 
দুর্বিষহ বজাগ্রি দেখিতে হইল। অথবা জীবনে ই অদ্য সংশয় 
দেখিতেছি, এখন করি কি! 
এদিকে শকাঁর মনে মনে ভাবিল» এই বৃদ্ধ শুকর গাঁড়ি দেখিতে 
ইচ্ছুক নয়, বুঝি ভয় পেয়েছে | কিন্তু কিজাঁনি গাড়িতে কি আছে, 
উহাকে ই অগ্রে পাঠীন উচিত | এই স্থির করিয়া কহিল, মান্য! 
গাঁড়ি দেখ গিয়া, কেন বিলম্ব করিতেছ? বিট নিতান্তই দেখিতে 
হইবেক, আচ্ছ|, দৌষ কি, দেখি গিয়া | এই বলিয়। প্রবহণ-সমীপে 
গমন করিল । শকাঁর পাশ্ববলোকন করিয়া মনে মনে কহিল, এ কি! 
শবগালেরা যে উড়িতেছে, বায়সের। যে ভ্রমিতেছে, ইহ! ত সুলক্ষণ নয়, 
তবে ইহারা লোচন দ্বারা মান্যকে না খাইতে খাইতে ও দন্ত ছারা 
না দেখিতে দেখিতে পলাইয়। যাই, অথব। দেখি আগে কি হয়| 
' বিট গমনান্তে বসন্তসেনাকে দেখিয়া বিন্ময় ও বিষাদ-সাগরে 
মঞ্স হইল, ভাবিতে লাগিল, হায় একি [ হরিণী ব্যান্রাম্থমারিণী হই- 
মাছে! কি আক্ষেপের বিষয় 1-- 
শারদ শশীঙ্ক সম শুল্র কলেবর | 
পুলিনে শয়নে সুখে আছে হংসবর ॥ ৯১ 
ভাহারে ত্াজিয়। হৎসী, এ কি বিপরীত। 
বায়সের কাছে আমি হলো উপনীত ॥ ১৭ 
গোপন ভাবে মৃছু স্বরে কহিল, বসন্তসেনে ! ইহা তোমার উচিত 
নয়, ইহা ভোমার স্বশ নয়ঃ- 
কূপ গুণ খন যৌবন-ধনে | 
হয়ে অভিমানী আপন মনে ॥ )৮ 
যারে অবহেল। করেছ আগে । 
ভার কাছে পুন কি অন্তরাঁগে ॥ ১৯ 


১৪৪ বসস্তলেনা। 


বুঝি ধনলৌভে এসেছ ধনি | 

অথবা জননী-বচন গণি ॥ ২৩ 

কিন্বা সহবাঁস-কুনীতি বশে | 

রসাইতে এলে অলীক রসে ॥ ২১ 
দেখ' পুর্বে ই তোমাকে কহিয়াছিলীম,-- 

«প্রিয়াপ্রিয় ছুই জনে ভজ সম ভাবে”? 

বমন্তসেনা শিরম্টালন করিয়া বলিলেন, সৎ পুরুষ ! যাঁহ। বোধ 
করিতেছেন, কদাচ তাহা নয়, বোধ হয় গ্রবহণ-বিপর্যযয়ে এ ঘটন 
হইয়া থাকিবে, অন্য ভাব বিবেচনী করিবেন নাঁঃ যাহ! হউক, আমি 
শরণীগত; আপনি ই পুর্বে আমাকে রক্ষ। করিয়াছিলেন) এই হ্গণ 
এই বিপদে পরিত্রাণ করিয়া প্রাণ দীন করুন | বিট বলিল তয় নাই, 
ভয় নাই) আমি ভোঁমার রক্ষণার্থে প্রাণান্ত পর্যান্ত স্বীকার করিব । 
বিট বসন্তসেনাকে এইরূপ আশ্বীস দিয়। শকারের নিকটে উপস্থিত 

হইল, কহিল কাঁণেলীমাভঃ ! সত্য ই প্রবহণে রাক্ষমী বসিয়া আছে। 
শকার বলিল, যদি রাক্ষপী ই বসিয়া আছে, কেন তোমাকে হরণ 
করিল ন। 1? যদি চোর ই হয়, কেন ভোমাঁকে খাইয়া ফেলিল না! 
বিট বলিল,দ্ুর হউক, তঙ্নিকূপণে প্রয়োজন কি? যদি আমরা উদ্যান- 
পরম্পর। দ্বারা পদব্রজে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করি, হানি কি? বরং 
ব্যায়ামসেব। হইল, ধুর্ষযোেরাঁও ক্ষণকাল বিশ্রাম ,লাঁত করিল | শকার 
কহিল, আচ্ছা, ভাহাই করা যাঁউক, স্থাবরক ! তুই গাঁড়ি লইয়া যা, 
অথবা! থাক থাক, দেবত। ও ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে চরণ দ্বারা চলিয় 
যাব? না» না, গাঁড়িতে ই যাঁর, তাঁ হলে দুর থেকে নগরবাসীর। 
আমাকে দেখিয়া বলাবলি করিবেক, এ মেই রাজশ্যালক মহামান/ 
মহাশয় আসিতেছেন | বিট মনে মনে ভাবিল, হলাহলকে ওঁষধরূপে 
পরিণত করা, উন্মার্গগাধীকে সতপথে আনয়ন করা ও সামান্য-জ্ঞান- 
সম্পন্কে বুঝান সহজ নহে, বোধ হয়, ছল কৌশলে মুর্খকে বশীভূত 
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করিতে পারিলাম না) প্রকাশ হইয়া পড়িল-; যাহ] হউক; অগ্রে ই 
বসন্তসেনার আগমনরৃত্তীন্ত জানাইয়া আপাতিতঃ আশ্বীসজনক বাক্যে 
সান্তন। করি, পশ্চাৎ উপায়ান্তর করিব | এই স্থির করিয়। কহিল, 
কাণেলীমাতঃ ! আমি তোমার সহিত কৌতুক করিতেছিলাম, প্রবহণে 
রাক্ষসী নহে, বসন্তসেনা! তোমার উদ্দেশে আগমন করিয়াছেন । 
সুধাসন্সিত বচন শ্রবণে রাঁজশ্যালকের মনে আহ্লাদ আর ধরে 
না, হর্ষ গদ্ৃগদু বচনে বলিল, মান্য মান্য! আমার উদ্দেশে, আমার 
সমীপে, এই গ্রবর পুরুষ, রাজশ্যালিক মহীশয়ের সমীপেঃ বসন্তুসেন। 
আসিয়াছে? এত দিনের পরে আমি চিরকাজ্কিত অপুর্ব রত্ব লাভ 
করিলাম | মে দিবস কটু কাটব্য বলিয়া রাগাইয়াছিলাম, আজি 
পায়ে ধরিয়। সাথি গিয়া | বিট বলিল 'উত্তম কল্প, তাল বিবেচন। 
করিয়াছ | শকাঁর বমন্তসেনার পদৌপান্তে উপস্থিত হইয়া বলিল,-₹ 
শুন সুবদনি, বিশালনয়নি, 
এই কর জোড় করি । 
সুতি যুবতি রাখ হে বিনতি, 
পায়ে পড়ি পায়ে ধরি ॥২২, 
যে গালি দিয়েছি, যে কটু বলেছি, 
করেছি যে অপকার। 
মোর দোষ নয়ঃ। অতি ছুরাশয়, 
মদন নিদান তার ॥ ২৩ 
ক্ষম অপরাধ, এই মোর সাঁধ, 
পুরাও মনের আশ | 
রোষ পরিহর, ছুখ ঘর কর, 
হইমু তোমার দান ॥ ২৫ 


বসন্তসেন1 কুপিত হইয়া কহিলেন, কি পাপিষ্ঠ ! ছোট মুখে বড় 
কথ]! মানহাঁনিকর কথ। কহিতেছিস ? বামন হইয়। সুখাঁকরে আশা 


১৪২ বনস্তনেনা । 


করিতেছিস ? দর হ, তোর কি কিছুই লক্জ! নাই? এই বলিয়া 
বলপুর্বক চরণ দ্বারা শকারকে দুরে নিক্ষিপ্ত করিলেন | শকার ক্রোধে 
জ্বলদনলবৎ উ্থিত হইয়। কহিল, কি ! এন বড় স্পর্ধী) এত বড় তেজ! 
আমার যে মস্তক দেবীর! হৃম্বন করিয়াছেনঃ যাহ দেবতার অগ্রেও 
নত্ত হয় নাই, ভাহাতে তুই পদাঘ্বাত করিলি? আচ্ছা তোকে দেখি- 
তেছি। স্থাবরক ! তুই এরে কোথা পেলি ? স্থাবরক. ভীত হইয়া 
বলিল, মহাশয়! আমি কিছুই জানি না, ত্তবে যে ঘটনু! হইয়াছিল, 
অবিকল, ভাঁহা ই নিবেদন করিতেছি | গ্রাম্য শকটে রাজবর্ রুদ্ধ 
দেখিয়। সার্থবাহের ৰৃক্ষবাটিকার সম্মুখে প্রবহণ রাখিয়া অগত্যা অন্য 
খকটের চক্রপরিবৃত্তি করিতে গিয়াছিলাম, বৌধ হয় সেই কালে ইনি 
গ্রবহণ বিপর্যযাসে ইহাতে আরোহণ করিয়া খাঁকিবেন, ইহা! ভিন্ন 
আঁর আমি কিছুই জানি না। শকার বলিল, কি! গাঁড়ির গোল- 
মালে? তবে আমার নিকটে আঁমা নয় | নাম, মোর গাঁড়ি থেকে 
নাম) তুই চাকদত্বকে অভিসার করিতে গিয়া আমার ব্ষদিগকে বাহি- 
তেছিস ? নীম গর্ভদীনি ! নাম্‌ নাগ | বসন্তসেনা মনে মনে কহি- 
লেন, (চারুদত্তকে অভিসার করিতে গিয়া) এই কথায় যথার্থ ই 
আমি অলম্কৃত হইলাম, এখন যা হউক ত্তা ছউক। শকাঁর বলিল, 
অথবা! জটায়ু যেমন বাঁলি-দয়িভার, ও হসুমান যেমন বাগ-দুহিতার 
কেশ্ীকর্ষণ করিয়াছিল তেমনি যদি তোর চুলে ধরে গাঁড়ি থেকে 
নামীই তাহা হইলে ই মনের দুঃখ ঘুচে ও উচিত কর্ম কর। হয়| 

বিট বিষম বিপদ অনুভব করিয়া হতবুদ্ধি হইল, শকারকে কহিল, 
এরূপ ইচ্ছ। কর! কর্তব্য নহে) উপবন-লত্তার পল্লবচ্ছেদ যেমন অবিধেয় 
কামিনীর কেশাকর্ষণ সেইরূপ । অন্তএব তুমি অপযৃত হও, আমি 
গিয়। বসন্তসেনাকে অবতীরিত করিতেছি, রসম্তসেনে ! তুমি অব 
রোহণ কর। বসন্তসেনা৷ সতয়তাঁবে অবতরণ করিয়া এক পার্ে 
জগায়মান  বছিলেন | শঁকাঁর, লোহিত ও বন্র নয়নে বসম্তসেনার 


অফম অঙ্ক । ১৪৩ 


প্রতি অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা! করিতে লাগিল, পুর্ষে এই 
বামার অবমাননা-বাক্যে আমার রোষাগ্সির সঞ্চার হইয়াছিল, আজি 
পাদগ্রহারে একেবারে ই তাহা প্রন্থলিত হইয়। উঠিল, অতএব ইহাঁকে 
মেরে ফেল ই উচিত, তাহ হইলে ই মনের আগুন নির্বাপিত হয়। 
পরে তাঁবিল, তাহা ই কর্তব্য, অনন্তর কহিল, মান্য! যদি আমার 
কাছে লহ্বদশী-বিশিষ্ট ও সুত্রশত-যুক্ত বত চাঁও, যদি আমার কাঁছে 
সুললিত মাস খাইতে চাও ও যদি মনের তুঁডি করিতে চাঁও, তবে 
আমার একটি প্রিয়কীর্ঘর কর। বিট বলিল, প্রিয়কার্ধয করিতে সম্মত 
আছি ; কিন্তু অকার্ধ্য করিব না| শকাঁর বলিল, অকার্ষোর গন্ধও 
নাই, রসও নাই। বিট বলিল, কি করিতে হইবে বল। শকার 
বলিল, বসন্তসেনাঁকে মরে ফেল। বিট শ্রবণমাত্র শ্রবগপুটে কর 
প্রদান করিয়। কহিল, কাঁণেলীমাতঃ !- 
একে এ অবল। নারী, তাহে বাল! সুকুমারী, 
নারীৰপ নগর ভূষণ | 
রূপে গুণে সম ভার, ন! দেখি দ্বিতীয় আর; 
এ রমণী রমণী-রতন ॥ ২৫ 
ই*হারে অধম। বলেঃ যে বলে সে বলে বলে, 
নাহি অধমের আচরণ | 
প্রণয়ের ব্যবহার, দেখিয়। শুনিয়। তার 
হাঁরি মানে পুরনারীগ্রণ ॥ ২৮ 
বিন দোষে হেন জনে) বধি ষদি অকারণে 
দন্গযু সম নির়্ হইয় | 
এ পাঁপে মজিব তবে, পরলোক-নদী তবে, 
ভরিব হে কোন্‌ ভরি দিয়া ॥ ২4 
শকার কহিল, তার ভীবনা কি? আমি. ভোমাকে এক খানি 
বড় তেল! দিব, অথবা বড় নৌকা চাও, তাই দিব) বশেষতঃ এই 


১৪৪ বনস্তদেনা । 


নির্জন উপবনে বধ করিলে কে ভোমাকে দেখিতে পাইবে, বিট 
বলিল, কে না দেখিবে 1 

এখনো হতেছে দিন, রজনী | 

রয়েছে গগন, এই অবনী॥ ২৮ 

উদয় হতেছে শশী তপন | 

বহিছে আবহমান পবন ॥ ২৪ 

দশ ভাগে দশ দিক্‌ শোঁতিছে | 

দহন) দাহন-গুণ ধরিছে ॥ ৩০ 

বন-দেবভারা বন রাখিছে। 

ধর্ম) পরমাত্মী, কর্মা দেখিছে ॥ ৩১ 

ইহারাই পাপ পুণা গণিছে| 

যে যাহা করিছে সব জানিছে ॥২)২ 

স্ত্রীবধ করিব সবে দেখিবে। 

বল মোর কি বাঁ দশ হইবে ॥২৩৩ 

শঁকাঁর বলিল, ন। হয় এক কর্া করঃ কাপড় ঢাঁক। দিয়ে মেরে 

ফেল। বিট বলিল, মুর্খ! পালের মত সকল ই অসঙ্গত কহিবে ! 
তোমার এ'সকল কথা শ্রবণযোগ/ নহে । শকাঁর বিটকে বশীভূত 
করিতে না পারিয়া মনে মনে কহিল, এই বুড় শিয়াল বড় অধর্ম্মতীর, 
তুচ্ছ স্ত্রীলোককে বধ করিতেও অধর্দ্ম বৌধ করে, ধর্মকে ই সার তাঁবি- 
যছে, ইহার দ্বারা পুরুষযোগ্য কোন কর্মা হইবে না, দ্বুর হউক, 
স্থাবরককে অগ্ুনয় করি, এ আমার দীস, অবশ্য ই আজ্ঞ। পালন 
করিবে। অনন্তর কহিল, পুভ্রক স্থাবরক! তোকে মোনার বালা 
দিব) সোনার পিড়ি গরড়াইয়। দিব, আহারের অবশিষ্ট সমুদীয় বন্ত 
দিব, এবং সকল দাসের প্রধান করিয়া রাঁখিব। স্থাবরক বলিল, 
আমিও মনিবন্ধে সেই কটক ধারণ করিব, পীঠকে বসিব, তৃক্তাবশিউ 
খাইব, এবৎ সকল ভৃত্যের এভূ হইব | কার বলিল। তবে আমার 


অধম ০ ১৪৫ 


একচী কথ] রাখ, য| বলি ত। কর্‌ | স্থাবরক বলিল, অপকর্শা বাতি- 
রেকে সকলই মানিব, শুনিব ও করিব | শঁকার বলিল, অপকর্ষেরি 
গন্ধও নাই | স্তাবরক বলিল, তবে আচ্ছা করুন| শকাঁর কহিল, 
এই বসন্তরেনাকে মেরে ফেল | স্থাবরক কর্ণে কর প্রদান করিয়। 
কাঁভর স্বরে কহিল) মহাশয় ! আমাকে ক্ষমী করুন, আমি নিতান্ত ই 
অপরীক্ষিতকারী নরাধম, আমি ই ইহাকে পৃবহণের গোলযোগে এখানে 
আনয়ন করিয়াছি | আমি ইহ। কোন মতে ই পারিব না। 
শকার বিরক্ত ও কুপিত হইয়। কহিল, ওরে স্কাবরক ! আমি কি 
তোরও প্রভূ নই ? স্থাবরক বলিল অবশ্য, তাহাতে সন্দেহ কি! 
আপনি প্রন্থু বটেন, কিন্তু শরীরের প্রভু) চরিত্রের গ্রতু কিরূপে হই- 
বেন? অতএব ক্ষণী করুন, আমি এ বিষয়ে ভীত হইতেছি। শকার 
কহিল তুই আমার দাস হইয়া কাহীকে ভয় করিতেছিস্‌? তোর 
আবার ভয়কি ॥ রাজাও তোর দণ্ড বিধান করিতে পারে ন।| 
স্থাবরক বলিল আমি লোকভয় করি নাঃ গরলোকের ভয় অবশ্যই 
করিতে হয় | শকাঁর বলিল পরলোক আবার কে! স্থাবরক বলিল 
শুকৃত ও ছুষ্কৃতের পরিণাম আপনি বহ্ছস্থৃবর্ণমপ্তিত হইয়। নানা সুখ 
সষ্ভোগ করিতেছেন, ইহাতেই আপনকার পুর্বসঞ্চিত সুতি জান। যাই- 
তেছে, আমি পরান্নজীবী ভ্রীত দাঁস হইয়াছি। ইহাতেই আমার পুর্ঘা- 
কিতি পাপপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আর পাপ কর্ম করিতে 
হু নই। শকার সকোপ বচনে, কি! তুই বসন্তসেনাকে বধ করিবি 
? এই বলিয়। গ্রহার করিতে লাগিল | স্থাবরক কাতরনতাবে কহিল, 
মারুন ব। কাঁটুন আমি কোনমতেই ক্রীবধ করিতে পাত্িব না| ভাগ- 
খেয়-টৈষম্যে ইহ তে লোকে ক্রীত দাস হইয়াছি, আবার অধিকতর পাঁপ- 
রাশি ক্রয় করিব না। 
এদিকে বসস্তসেনা ক 
বচনে বলিলেন? সৎপুরুষ ! 


(তরভাবে বিটকে সম্বোধন করিয়া সঙ্কেত 
আমি শরণাপন্ন, রক্ষা করুন) আপনি' 


১টি 


১৪৬ বশস্তসেনা। 


ভিশ্নবিপন্ন জনের পরিত্রাণ নাই | বিট আশ্বাস বচনে সান্তনা করিয়। 
কহিল, কাগেলীমাতঃ ! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর| সাধু স্থাবরক সীধু ! 
হয়ে পরাধীন, এই দীন হীন, 
পরকাল ফল চায়। 
স্বাধীন সধন, প্রভু যেই জনঃ 
সে নাহি সেদিকে চায় ॥ 3৪ 
পাপে রত মন, কুপথে মগন, 
সদা কদাচারে ধায় | 
কেন হেন জন, রাখিয়। জীবন, 
ভারী করে বস্ুধায় ॥৩৫ 
শঁকাঁরকে উদেশ করিয়। কহিল, অরে নরাপসদ পাষণ্ড! বিধাঁ- 
তাও তোর পক্ষপাতী হইয়াছে! 
নিদারুণ হত বিধি বড়ই বিষম। 
থুজিয়। বেড়ায় “দোষ এই তাঁর ক্রম ॥৩২ 
করিল তোমার দাস এই সাধু জনে | 
ভোঁমারে করিল এরভূ কোন্‌ বিচারণে ॥ ৩৭ 
তোমারে ইহার দাস কেন ন। করিল। 
প্রতুপদ হেন জনে কেন নাহি দিল ॥ ৩৮, 
বিপরীত বিধি তাঁর বিপরীত বিখি। 
অধমে করিল পুজ্য, হীন গুগনিধি ॥ ২৯ 
শকাঁর মনে মনে কহিল এই বুড় শিয়াল বড় অধর্দভীরু) এই 
গর্ভদীসও পরলৌকতীত, আমি রাজার শালা, গ্রধান পুরুষ) কাহারো 
তয় রাখি না) এই বিবেচনা করিয়া কহিল; ওরে গর্তদাস! তুই দর 
হ,বনে গিয়া ঘুপ করিয়া বসে থাক | স্থাবরক» যে আজ্ঞা বলিয়া 
প্রস্থান করিল) বসন্তসেনার সমীপে উপস্থিত হইয়া, আর্ষেয! আমার 
যথা সাধ করিলামঃ এই ছুরাত্মার নিকটে তোমার কোন সাহায্য 


অফ্টম অঙ্ক । ১৪৭ 


করিব এমত ক্ষমতা আমার নাই | এই বলিয়| ছুঃখিভ তাবে গমন 
করিল | শকাঁর বদ্ধপরিকর হইয়া বসন্তমেনীকে কহিল দাড়] গর্ভদীসি ! 
দাঁড়, তোকে এক কোপেই যমাঁলয় পাঠাই | বিট ক্রোধদ্ধলিত 
হইয়া, কিছুরায্মন! আমার সমক্ষে ্ীহত্যা করিবি ? এই বনিয়া 
বলপুর্ধক শকারের গলদেশে খধরিয়। গ্রহ্থারোদ্যত হইল | শকার 
ভীত ও ভূভলে পতিত হইয়া ক্ষণকাঁলপরে কহিল, এই কৃতদ্বকে মাৎস 
খাওয়াইলাম, ঘিও খাঁওয়াইলাম, চিরকাল পুষিলাম, মান্য মীনা বলিয়া 
মন তুষিলাম, যে কিছু বল বিক্রম, আমার অন্নেই হইয়াছে, আজি 
কাজের বেল বৈরী হইয়। উঠিল, একবারও সেই উপকার ভাবিল 
না, যাহা হউক, এই বিশ্বানতাতককে দুর রিয়। না দিলে অকণ্টকে 
মনোবাঞ্চ। পুর্ণ হইবে না| এই স্থির করিয়া কহিল, মান্য! যাহ। 
বলিতেছিলাম তাঁই কি যথার্থ বোধ করিতেছ ? আমি কি এতই মূর্খ ? 
দেখ আমি চষক সদৃণ্শ বৃহত্তর ও মহত্বর কুলে জন্মিয়াছিঃ আমার কি 
কিছুই বিবেচনা নাই! স্ত্রীহত্যা করিব ? কেবল বশীভূত করিবার 
নিমিত্ত ভয় দেখাইন্তেছিলীম। বিট বলিল) 

কি করিবে বল বিশাল কুল | 

শীলত। সকল গুণের মূল ॥ 9০ 

উর্ঝর ভূমিতে, কণ্টকময়। 

পাঁদপ কি কভু নাহিক হয় ॥ &১ 

শকাঁর বলিল সে যাহ হউক, বোধ হয় বসন্তসেনী তোমার কাছে 

লক্জী করিতেছে) তুমি ক্ষণকাঁলের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিলে; অব- 
শ্যই আমার কথায় সম্মত হইবেক ; আর স্থাবরককে গ্রহার করিয়াছি 
সে ক্রোধ তরেই চলিয়। গিয়াছে) ভাহাকে বুঝা ইয়া প্রত্যানয়ন কর । 
বিট মনে মনে বিবেচন| করিল, হইতেও পারে, অসন্ভব নহে। বসন্ত" 
সেন! অতিশয় মাঁনিনী, বিশেষতঃ অসঙ্জনে বিরক্তি সজ্জনে অনুরস্তি 
ও চীরুদত্তভি্ন অন্য পুরুষে নিতান্ত অগ্রববতি পুর্বে প্রকাশ করিয়া - 


১৪৮ বসন্তয়েনা। 


ছিলেন, এইক্ষণ আমার সমক্ষে এ মূর্খকে স্বীকার করিতে লঙ্জিত| হই- 
বার সন্তুবনা বটেঃ বিরল হইলে এই অধমের অধম প্রবৃত্তি সফল হইতে 
পারে, বমন্তসেনাও যদি ব্রীড়ান্ুরৌধে মনে মনে মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্গী- 
কাঁর করিয়। থাকেন, সে বিপদেও রক্ষা পাইবেন | বিশেষতঃ বিবিক্ত 
হইলেই অন্তঃকরণে অন্ুরীগের আঁবির্তাব ও গ্রণয়রসের প্রানর্তব 
হইয়া থাকে | অতএব এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রয়ঃ| এই 
স্থির করিয়া বলিল, ভাল আমি চলিলীম | বসন্তসেনা সজল নয়নে 
বিটের বসনাঞ্চল ধরিয়। বিনয় বচনে বলিলেন সদাঁশয় ! কোথায় 
যাও? আমার আর ভরস। নাই, আপনিই একমাত্র সহাঁয়। আমি | 
অনাথ। অশরণা, শরণ[পন্ন হইতেছি রক্ষা করুন! বিট বলিল ভয় 
নাই ভয় নই; আমি সন্তরেই প্রত্যাগত হইতেছি। শকারকে কহিল 
কাণেলীমাতঃ ! বসন্তসেনীকে তোমার হস্তে গচ্ছিত রাখিলাম, দেখিও 
যেন কোন অনিষ্টঘটন। না হয়| শকার বলিল, অগুমাত্রও অনিষ্ট 
হইবে না, বসন্তসেন। আনার হস্তেই রহিল। বিট বলিল সত্য বলি- 
তেছ? শকার বলিল ষথার্থই বলিলাম, 

বিট, এই রূপে শকারকে বচনবদ্ধ করিয়। প্রস্থান করিল | বমন্ত- 
সেনা চারি দিক্‌ শুনা দেখিতে লাগিলেন) হৃদয় কাপিতে লাগিল এবং 
বদন-সুধাকর দিবস-নুধাকরের ন্যায় মলিন হইয়া উঠিল; কি করেন 
নিরুপায় দেখিয়া শার্দ,লসমীপে ভগ্নপদ কুরঙ্গীর ন্যায় একান্তে দণ্ায- 
মানা রহিলেন | বিট কিঞ্দ,র গমন করিয়। মনে মনে ভাবিল আমি 
চলিলাম বটে, কিন্তু আমার অসমক্ষে নরাখম যদি বসন্তসেনার প্রাণ 
সংহার করে তাহা হইলে আমারই নির্ধোধতায় আ্ীহত্যা, অথব। 
রমপীরত্বের বিনাশ হইল | লঙ গুল্মাদিতে ব্যবহিত হইয়া নৃষ্মৎসের 
চিকীর্ধিত কি দেখি এই স্থির করিয়া অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিল । 

এখানে শঁকার মনে মনে কহিল, এখন নির্ঘক্ষিক করিলাম, মনো।- 
রথ পুর্ণ করি, এই অবাধ্য ও বিপক্ষবিলাসিনীকে মেরে ফেলি, কিন্তু এই 


অষ্টম ' অঙ্থ। ১৪৯ 


ধৃত বিটলে বামুন বড় কাপটিক, যদি কোন স্থানে শৃালের নায় 
লৃকাইয়া থাঁকে তাহা হইলেই ত আমিয়াী আমার এই সাথের আমোদে 
বাঁধ। দিবে, কাজেই ঠকাইবার ফিকির করিয়। নিজেই ঠকিতে হইবেক, 
অতএব তাহাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত না হয় আর এক উপায় করি। 
এই যুক্তি করিয়া কুস্ুমাবচয়ন পূর্বক স্বশরীর মগ্িত করিতে লাগিল । 
হাসা মুখে কহিল বসন্তমেনে ! এস, এস, আমার কাছে এস। বিট 
ৃণাপুর্বক হাস্য মুখে কহিল মন্জধম অন্ুরাগবশবন্ৰাঁ হইয়াছে, তবে 
আর অবিনয়শক্কী নাই, এই বিবেচনা করিয়া প্রস্থান করিল | এ 
দিকে শকাঁর পুনর্ষার বলিল, বসন্তসেনে! আমি সোন। দিতেছি, 
বিনয় করিতেছি, এবৎ সবেন্টন মস্তকে পায়ে পড়িতেছি, তরু কি 
আমার কথ। রাখিব না ? তোর কাছে কি আমরা কাঁ্ঠটময় ! বসন্তসেন। 
অবনতমুখী হইয়! বলিলেন, 

ওরে খল ছুরাঁশয় নির্লজ্জ পামর ! 

মোরে কি ধনের লোভ দেখাস বর্ধর ! 6২ 

যে ধনে জানিয়া বড় করিস বড়াই। 

আঁমি সেই ধনে গণি ধূল। মাঁটী ছাই ॥9৩ 

মহাধন শিশুপাঁল রূপের নিধান | 

রুকিুণী কি তার গ্রতি সপেছিল গ্রাথ ॥ 0 

তপস্যা করিয়। কত কষ্টে হৈমবতী | 

কেন রত কৃতিবান তিকাঁরীর প্রতি ॥ ৫ 

সীত৷ কি কৌপীনধারী রা'ঘবে ত্যজিয়। | 

তজিল রাবণরাঁজে সম্পদ্‌ হেরিয়া ॥ ২ 

বিধুবিনোদিনী জ্যোৎস্সা বিধুবিনোদিনী | 

জলদেই রত সদ থাকে সৌদামিনী ॥01 

যদিও দরিদ্র হয় কুলশীলবান্‌ | * 

তরু সে গলার হার গুণের নিধান॥ 6 ৮ 


১৫ বসস্তমেনা। 


যতনে সে গুণধনে সেবিতে উচিত । 

প্রেম আশা যদি ধন আশা! অনুচিত ॥ ৪৭) 

যে রমণী নীচ তজে ধনের কারণ । 

যদিও সে নীচ নয় নীচ ভার মন ॥ ৫০ 

সমানে সমানে যদি হয় সুমিলন | 

সফল জনম বলি সফল জীবন ॥ (৫১ 

বিশেষতঃ সহকার তরুর সেবা করিয়া আবার কি পলাশ গাছের 
পরিচর্ধ্যা করিব ? শকার সমধিক কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, কি! 
দাসীর বেটি দাসি! তুই দরিদ্র চাঁরুদন্তীকে সহকাঁর তরু করিলি, 
আমাকে পলাশ গাঁছ বলিলি, কিৎশুকও বলিলি না, সাক্ষাতেই ছন্দে 
বন্ধে স্বচ্ছন্দে গালাগীলি দিলি, কিছুমাত্র শঙ্কা করিলি ন।, এখনও তুই 
আমার নিকটে সেই পাপিষ্ঠ বেটার নাম করিতেছিস্‌, আচ্ছা থাক্‌! 
বসন্তসেন। বলিলেন সেই হৃদয়গত জীবন-সর্ঝস্ব সর্ধদাই হৃদয়ে বিরাজ 
করিতেছেন, কেন তীহার নাম না করিব ? বদন যেন তীহারই নাম 
করে, চিত্ত যেন তীহাঁকেই চিন্ত। করে, নেত্র যেন তীহাঁকেই নিরীক্ষণ 
করে, এবং শ্রবণ যেন ভাহীারই গু৭ কথ। শ্রবণ করে | 
শঁকার 'বলিলঃ এখনও সে তোর হৃদয়ে আছে? বড়ই ভাল, ভবে 

ছুই জনকে ই একেবারে মেরে ফেলি, থাক্‌ চারুদত্ান্্রাগিণি ! থাক্‌। 
বসন্তসেন। বলিলেন, বল বল? পুনরায় বল, এ কথা! ই আমার বাঞ্চনীয়, 
এ কাথাই আমার শ্লাঘনীয়। শকার বলিল, দীসীর বেটা .চারু- 
দত্ত এখন তোকে রাখুক এসে। বসম্তসেনা বলিলেন, সন্দেহ কি! 
যদি তিনি দেখিতে পাইতেন) অথব। এই ঘটনার কথ। শুনিতে পাই- 
তেন অবশ্য ই আমাকে রক্ষা করিতেন | শকার মুখ-তঙ্জি করিয়া 
বলিল, সে কি বালির পুন্তর ইন্দ্র না কি রস্তার পুত্র কালনেমি ? অথবা 
দ্রোণের পুত্র জট্টাযু ? ফলত কেহই আর তোকে আমার হাঁড 
ছাঁড়াইয়। লইণ্ডে পারিবে ন।১ চাঁণক্য যেমন ভারত যুগে জানকীকে 


অফ্টম অস্ক। ১৫১ 


বধিয়াছিল, জটায়ু যেমন দ্রৌপদীকে বিনাশ করিয়াছিল, সেইরূপ 
আমিও তোর জীবন বিনাশ করি, আর তোর অহঙ্কার সহ হয় না| 
এই বলিয়। প্রহার করিতে অগ্রসর হইল | 

বসন্তসেনা অন্তকমূর্তি দর্শনে অন্তকাঁল স্থির করিয়া ভয়ে অধোমুখী 
হইয়। সজল নয়নে আর্তস্বরে কহিতে লাগিলেন, মা গো ! তুমি 
কোথায় আছ,» একবার কাছে এস, আমার প্রাণ যায়ঃ জন্মের মত 
বিদায় হইঃ এসময়ে একবার দেখ। দাও ! আমি তোমার উপর কত 
উৎপাত ও কত দৌরাত্ম্য ই করিয়াছি, অকারণ কোপ করিয়া কত 
কটুই কহিয়াছি, তুমি তাহাতে ক্ষণকালের নিমিত্তেও বিরক্ত বা অসন্তষ্ট 
হও নাই, হাঁয় আমি ভাহাঁর মতকি করিলাম ? জন্মগ্রহণ করিয়। 
জননীর প্রতি যাহা কর্তব/ কিছুই করিতে পারিলাম না কেবল 
তোমাকে অপত্য-শৌক-সাগৰে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত ই উদরে জন্মি- 
ছিলাম | হা৷ আর্ধ্য চারুদত্ত ! হা! হৃদয়বল্লভ ! হাঁজীবননাথ! হা 
অনাথবৎসল ! হা শরণাঁগতবান্ধব ! আমার প্রাণ যায় এ সময়ে 
তুমি কোথায় রহিলে !? আমি মনে করিয়াছিলাম ভোমার চরণসেবার 
দামী হইয়| রমণীজন্ম সফল করিব, অদ্ৃষ্ট ভ্রমে সেই আশা-লভ সমূলে 
উন্ম,লিত হইল, মনোরথ পুর্ণ না হইতে ই তমুত্যাগ করিতে হইল। 
আঁমি বাঁসনাবশ হইয়া না জননীর কথাই শুনিলাম, না মদনিকার 
উপদেশ ই মাঁনিলাম, সমুদীয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমার ই 
শরণাঁগত হইয়াছিলাম, কিন্তু অন্তরের বেদনা অন্তরে ই রহিল আর 
দেখা হইল না । ন| জানি তুমি আমার বিরহে কতই কট সহ 
করিতেছ । তোমার সহিত শীত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া পথে আসিতে 
আঁসিতে কতই আশা করিয়াছিলাম ; কিন্তু দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় 
সেই আশা মনে উিত হইয়া মনেতে ই বিলীন হইল| (তোমার 
সেই নয়নাতিনন্দন চন্দ্রবদন। সেই শ্রবণাঁভিরগীন মধুর ৪ ও সেই 
খরীতিগ্রফুলপ স্ি্ধ নয়ন, স্মরণ করিয়া আমার হায় বিদীর্ণ হইতেছে । 


১৫২ বনস্তসেনা । 


আমার মনে এই বড় খেদ রহিল মরিবার সয় তোমার মেই. বদন- 
কমল দেখিতে পাইলাম না| হে জীবিতেশ্বর। ছে হৃদয়সর্ধন্থ ! 
ক্ষণকাল তোমার গুণ কীর্ডন করিয়। মনের বেদনা দূর করিব তাহারও 
সময় পাইলাম ন। | আমি আর কি বলিব, এখন এই প্রীর্থন]ঃ যেন 
জন্মান্তরে চরণ-মেবার অধিকারিণী হই | হায়! সে আশারও তম 
নাই, যখন অপমৃত্যু ঘটনায় ভমৃত্যাগ হইল, তখন যে পরকালে কোথায় 
যাইব? কোথায় থাকিব) কি হইব, কি করিব, কিছুই বলিতে পারি 
না| হা হত বিধে! এই হতভাগিনী সর্ঝধ সুখে জলাপগ্লি 
দিয়। কেবল এক অিলাঁষের বশবর্তিনী হইয়াছিল, ভাহাঁও কি তোর 
প্রাণে সহ হইল না? কেনই আমাকে কামিনী করিয়াছিলি? কেনই 
ঈদ্বশী মতি দিয়াছিলি? কেনই বা এত যন্ত্রণ। দিলি? অথব। তোর 
দয়া মায়। কিছুই নাই, তাহা! হইলে কি বিয়োগের সৃষ্টি করিতিষ্‌ ! 
যাহা হউক, এখন কি করি, কে আর এ হতভাগিনীর পরিত্রাণ করিবে ! 
না হয় উঠ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করি, অথবা ভাহ| উচিত নয়) বসন্তসেন। 
পরিত্রাণের প্রত্যাশীয় উঞ্জিঃস্বরে রোদন করিয়াছিল) ইহা বড় হুণ 
ও লক্জার কথা | আর্ধ্য চারুদত্ত! আমি এখনও জীবিত আছি, 
তোমাকে প্রণাম করি | শকার কুপিত হইয়া, এখনও গর্তদসী সেই 
পাপিষ্ঠের নাম করিতেছে ? এই বলিয়া বাম হস্তে বসন্তমেনার গল- 
দেশে ধরিয়া কহিল ভাঁক গর্ভদাসী ! সেই বেটাঁকে ডাঁক্‌। বসন্তসেন। 
কণ্ঠপীড়ার যানায় ব্যাকুল হইয়াও কাতর স্বরে কহিলেন আধা 
চারুদত্ত! এই বার আমার পরাণ যায়, অন্তিমকাঁলে পুনরায় তোমাৰে 
পৃ্াম করি, আমার শেষাভিবাদন গ্রহণ কর, চরণে স্থান দীও। 
শকাঁর, এখনও যে ভার নাম করেঃ এই বলিয়া অধিকতর বল পুর্ব 
তদীয় গলদেশে ধরিয়! পৃহার করিতে লাগিল, মর্‌, গর্ভদাসি ! মর, 

বসন্তসেনার বাক্যরোধ হইল, মুঙ্ছিত। ও নিশ্চেষ্টা হইয়া ছিন্মূ্ 
কদলীর ন্যায় ভূতলশীয়িনী হইলেন | শকার তদর্শনে নুধাময় ত্রদে 


অষ্টম অঙ্ক। ১৫৩ 


আনন্দময় সাগরে মগ্ন হইয়। কহিল, আঃ! পৃাণ জড়াইল। পরে 
অস্থির মনে কহিল এ কি! আমি এমন অসাধারণ কীরত্বের কর্ম করি- 
লাম তবে কেন হৃদয় বিকল ছুইয়া ব্যাকুল, হইতে লাগিল ; নরহতা| 
করিলে কি হৃদয় এরূপ কম্পিত হয়! যাহা! হউক, আমি ত কাঁহাকেও 
ভয় করি ন।। ক্ষণকাল পরে পুনর্ধার হর্ষগদৃগদ বচনে বলিল আঃ! এই 
দুষ্ট বিলাসিনীকে বধ করিয়া মনোরথ পূর্ণ হইল, মকল দুঃখ দূর হইল | 
ইহ্ারে বধিয়।, প্রতিফল দিয়! 
কি সুখ হইল অন্তরে | | 
মোরে না ভজিল, আপনি মজিল, 
পড়িল নরক-অন্তরে ॥ (৫ 
তবু মম রোষ? নাহি ভজে তোষ, 
বধিয়। এ সুখ-কন্টকে | 
ইহার শরীরে, দুখ দিব ফিরে, 
ফেলিব বনের কণ্টকে ॥ ৩৩ 
এবে যার প্রতি) হয় মম মতি, 
যদি হেরি কোন পদ্ধিনী | 
ভাবিয়া এ ভয়) যেন রত রয়; 
রবির যেমন পদ্ধিনী ॥ ৫৭ 
যদি নাহি তে, পর সুখে মজে, 
তাহারে তাহারি অন্বরে | 
গলায় কাধিব, ছুড়ে ফেলে দিব) 
যেন পড়ে গিয়া অস্বরে ॥ ৫৫ 
নিজ বল বিক্রমের কথা কি কহিব, বোঁধ হয় আমার তুল্য পরা- 
্ান্ত ও গ্রবলগ্রতাপ কেহই জন্মে নাই, অথবা৷ সংশয় ই কেন 1 
পার্থ কিসে তুল্য হবে; রমণী বধিল কবে, 
আর মম সদ্বশ কে বলে। 
২৫ 


১৫৪ বমস্তসেন।। 


ত[ডকাঁরে বধেছিল, বনে দাঁর। হাঁরাইল, 
তবে তারে সদৃশ কে বলে ॥ ৫২ 
জননী-জীবন-হারী, নহে বামা-বধকারীও 
বু সে পরশু-বলে বলী) 
কেবল বাহুর বলে, বধিু ধরিয়া গলে, 
তবে সে সদ্বশ কিসে বলি ॥ত৭ 
ধদিও সে বকোদর, বাহুযুদ্ধে বীরবর, 
বিপক্ষের প্রাণধন নিল। 
তারে তুলা নাহি বলি, নিজ বলে নহে বলী, 
চক্রীর কুচক্রে সে জিনিল ॥ ৫৮, 
ধন্য আমি ধরণীতে, কে আর উপমা দিতে, 
অধিক কি কব প্রকাশিয়। | 
কি ছুর্ভাগ্য মা বাপের, হেন কার্য এ পুত্রের 
স্বচক্ষে না দেখিল আঁসিয়! ॥ ৫ 
এইবূপে নানাপ্রকার আত্মশ্লাদ্থা করিয়। পুনর্ধার বসন্তসেনার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কি আশ্চর্য্য ! নিশ্বাস থাকিতেও যে 
মানুষ মরিয়। যাঁয়। ভারতে যেমন জাঁনকীর মরণের কথ। শুনিয়াছিলাম, 
ইহার মৃত্যুও সেইরূপ দেখিতেছি | যাঁহা হউকঃ বিট বেট। শীন্র 
আমিতে পারে, এইক্ষণ অপযৃত হইয়া, থাকা। তাল, এই বলিয়া উদ্যা- 
নের দ্বারদেশে শয়ন করিয়। রহিল। 
এম সময়ে বিট স্থাবরককে সঙ্গে লইয়। উদ্যানের বহির্ভাগে 
উপস্থিত হইল, শঁকারকে তথাবস্থ দেখিয়া কল্পিত হৃদয়ে কহিল; 
এ কি! নৃশৎস যে দ্বারদেশে নিশ্চিন্ত পতিত রহিয়াছে! ইহা! ভাল 
নয়, অন্তঃকরণে বসন্তসেনার অনিষ্ট শঙ্কাই হইতেছে | যাহা হউক, 
দেবতার। মঙ্গন করুন, যেন কোন মন্দ বিষয় দেখিতে না হয়। 
এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে শকারের সমীপে উপস্থিত্ত হইল, 


অফ্টম অঙ্ক । ১৫৫ 


কহিলঃ কাঁণেলীমাতঃ ! স্থাবরককে অনুনয় বিনয় করিয়া আনিয়াছি। 
ইহার প্রতর্তি আর অহিভাচার করিও না| শাকার দর্শনান্তে বাস্ত 
সমস্ত হইয়। বলিল) মানা ! এলে? মঙ্গলত সব? স্থাবরুক ! তুই 
ভাল আছিস ? স্থাবরক বলিল, হাঁ মহাঁশয়! ভাল আছি। বিট 
বলিল) কাঁণেলীমাতঃ ! কৈ, আমার নাস্ত বস্তু গ্রত্যর্পণ কর | শঁকার 
কহিল, কি রকম গচ্ছিত ? আমার ত কিছু স্মরণ হয় না| বিট বলিল, 
কেন, বসন্তমেনা? শঁকার বলিল; সে তোমারই পিছে পিছে গিয়েছে । 
বিট ক্ষণকাঁল বিতর্ক করিয়৷ বলিলঃ কৈ; বসন্তষে্মা ত ওদিকে যান 
নাই) ভাহ। হইলে অবশ্য সাক্ষাৎ হইত 1 শকার বলিল» তুমি কোন্‌ 
দিকে গিয়াছিলে ? বিট বলিল পুর্বদিকে | শঁকার কহিলঃ বসন্তসেনাও 
দক্ষিণ দিকে গিয়াছে | বিট বলিল) না, নাঃ আমি দক্ষিণ দিক্‌ দিয়াই 
গিয়াছিলাঁম ! শঁকীর কহিল, বসন্তসেনাও উর দিক দিয়া গিযাঁছে। 
বিট ব্যাকুল হইয়া বলিলঃ বল কি? তুমি যে উন্মত্বের ন্যায় কথা 
কহিতে লাগিলে, শুনিয়। ভয় হইতেছে, অন্তঃকরণণড সুস্থু' হইতেছে নাঃ 
সত্য বল) বসন্তসেনা কোথায়? 'শকার বলিল, আর উদ্বিগ্ন হইবার 
প্রয়োজন নাই | তোমার মাথার উপর আপন পা দিয়া দিব্য করি- 
ভেছি, মন স্ির কর» আমি বসন্তসেনীকে মেরে ফেলেছি। 'বিট উদ্ধিগ্ন 
ও ব্যাকুল হইয়া বলিল, সত্য কি তীহাঁকে বধ করিয়াছ ? না) পরি- 
হাস করিভেছ 1? শকার, যদি আমার কথায় বিশ্বাস না জন্মে তবে 
ন৷ হয় আগে রাঁজশ্যালক বাহাদুরের বীরত্ব দর্শন করিয়া আইস | 
এই বলিয়া বসন্তসেনীর পতিত দেহ দেখাইল। 

বিট বসন্তমেনাকে, অয়োঘনাহভ বুবর্য্টির ন্যায় বিবর্ণ, ধুলি- 
ধুষরিত ও আলুলায়িত কুস্তলে পতিত দেখিয়া, হ) হতোন্মি। হায় কি 
হইল! আঃকি আক্ষেপের বিষয়! নৃশৎস নরাঁধম কি করিল! 
এইরূপ বিলাপ ও পরিভাঁপ করিতে করিতে মুঙ্ছিত ও ভূতলে পতিত 
হইল | শঁকার তদর্শনে হ! হা করিয়া হাসিতে লাগিল; কহিল, মান্/ 


১৫৬ বসস্তনেনা। 


বুঝি একবাঁর মোরে গেল স্থাবরক জলসেচন ও বীজনাদি দ্বার] 
ূ বিটের শুশ্রীা করিতে লাগিল» কিঞ্চিৎ পরে ভাহাঁকে সংজ্বাপ্রাপ্ত 
দেখিয়া কহিল, মান্য! ন। দেখিয়। শুনিয়। প্রবহণ আনিয়া আমি ই 
বসন্তসেনার হত্যাকারী হইলাম | আপমি আর কেন অকারণে কাতর 
হইভেছেন? এইক্ষণ ব্যাকুল হইয়া কি হইবে? বসন্তসেনাকে 
কি আর পাঁওয়। যাইবেক 1 বিট ভূতলে পতিত থাকিয়াই, হা বমন্ত- 
সেনে ! হা সৌজন্য-তরঙ্গিণি ! হা৷ ভূষিতভূষণে ! হা মাছুশজনী শ্রয়ে ! 
আজি তোঁম। ব্যতিষ্কে নগরের দশা কি হইল! ছার দেশে আর 
কি রহিল! দয়া দাক্ষিণ্যর নদী বিগলিত হইল, চিরকালের নিমিত্ত 
গ্রীতি-সুখ এ দেশ পরিত্যাগ করিয়। গেল, এবৎ মসৌভাগ্য-পণোর 
আকররূপ মন্মথ-বিপণি একবারে বিনষ্ট হইল ! হে সর্ধাঙ্গসুন্দরি ! 
হে গুণভূষণে ! আমি অধিক কি বলিব, তোমার অভাবে এই নগরের 
অথব] এই দেশের সকল শোৌঁভার আভাব হইল| ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়া পুনর্কীর কহিল, হায়! আমি নিতান্ত ই অবিষৃষ্যকারী, 
পাঁষণ, ও নির্বোধ ; এই অভাজনের দুষ্ট স্বভাব জানিয়াও গরলহ্ৃদয় 
পীষ্যযুখ খলের আপাত-মনোহর বচনে বিশ্বীস করিয়া কেনই ব] 
স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম ? আমি এখানে উপস্থিত থাকিলে, মূর্খ 
কি উহার অঙ্গে কর প্রদান করিতে পারিত ? বসন্তসেনাকে এই ছুূর্মাদ 
দুর্মঘ্থষ্যের নিকটে একাকিনী রাখিয়া যাওয়। কি, ব্যান্র-সমীপে বালি- 
কাঁকেঃ শীকুনিক-সমীপে সারিকাকে ও কালসর্পের সমীপে ভেকীকে 
রাখিয়া যাওয়া হয় নাই? আঃ আমি কি পীাষাণহৃদয় ! গমন কালে 
তাহার সজল নয়ন, মলিন বদন) দেখিয়াও কেমন করিয়! প। উঠিল! 
এইক্ষণ তাহার সেই, ভাব স্মরণ করিয়। বঙ্গ-স্থল বিদীর্ণ হইতেছে। 
হায়! কি কন্ট ! কি দুঃখের বিষয় ! ওরে নরাধম ! তুই বড় পাপাত্মাঃ 
এই নিষ্পাপ নগ্রঞ্। স্ত্রীরত্বকে বিনা-দোষে বিনাশ করিলি, ইহা 
অবশ্য ই ধর্মীধিকরণে উিত হইবে সন্দেহ নাই | 


অফম অঙ্ক। ১৫৭ 


বিট মনে মনে ভাবিল, এই ছুরায়্। নিজকুত অকার্ধ্য আমার 
উপরে সংক্রামিত করিতেও পারেঃ ইনার অসাধা কিছুই নাই, অতএব 
এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ| এই স্থির-নিশ্চয় করিয়া 
গাত্রোথান পুর্ধক গমনোদ্যত হইল | শঁকার সমীপস্থ হইয়। বিটের 
হস্ত ধারণ করিল | বিট কুপিত হইয়া কহিল, ছুরাত্মন ! আমাকে 
ম্পর্শ করিস্‌ না) আমি ভোর সংসর্গে আর থাকিতে চাই না | শকার 
বলিল) সে কি! ভুমি বসন্তসেনাকে বধ করিলে, এখন আমার উপর 
দোষ দিয়া কোথায় পলাইয়া যাও? শেষে বুঝি এই স্থির করিয়াছ 
একাকী আমাকে ফেলিয়। ষাইবে, আমি নিঃসহাঁয় হইয়া পড়িয়। থাকিব ! 
বিট মনে মনে কহিল, যা ভাবিয়াছি, সেই ঘটনা ই উপস্থিত ; মুর্খ 
অনায়াসে ই আমার উপরে স্বকৃত দৌষ ঘটাইতেছে। অনন্তর ক্রুদ্ধ 
তাবে কহিল তুই বড় ধূর্ত, তোর কিছুই অসাধ্য নাই। শ্কার কহিল, 
মান্য ! তোমাকে প্রচুর অর্থ দিব) সুবর্ণ দিবঃ কার্াপণ দিব ও শির- 
সতাণ দিব আর গোলমাঁলে কাজ নাই, আমার এই পরাক্রমের প্রশৎস। 
সাঁমান্যতঃ সকলের ই হউক | বিট বলিল, ধিক্‌) তোমাতে ই থাকুক | 
স্থাবরক মনে মনে কহিল; এমন অমঙ্গল কথা কহিও না| *শঁকার 
বিটের কথ! শুনিয়। হা) হা) করিয়। হাসিতে লাগিল | রিট বলিল, 
আঁর হাসিও না) ভোমীর হাসি আমাকে তাল লাগে না; আমি 
ভোমাকে ছিন্গডণ ধনুর ন্যায় নিতান্ত নিগুণ জানিয়। পরিত্যাগ করি- 
লাম | শকাঁর বলিল) মান্য ! ক্ষমা করঃ প্রসন্ন হও» চল, সরৌবরে 
গিয়। ক্রীড়। করি, পরে উভয়ে নগরে যাইব । বিট বলিল, মূর্খ টি 


যখন স্বতাবে ছিলে, আমিও ছিলাম মিলে, 
ছিল ন। অহিত কোন তায় রে। 

এখন ভোমার সনে, থাকিতে আমার মনে, 
ভয় হয়, আর'লাজ পায় রে ॥ ৩০ 


১৫৮ বসস্তসেনব। 


নগরে নগরী সবে, সতত শঙ্কিত হবে, 
আড় চখে নিরথি ভোমায় রে | 
কহিবেক পরস্পর, সঙ্গে লয়ে সহচর, 
নারীহভ্যাকারী ওই যায় রে ॥৬১ 
কোন দৌষে দোষী নই, যদি তব সঙ্গে রই, 
মঙ্গ-দোষে দষিবে আমায় রে | 
বিনা পাপে পাঁপী হব, কেন বা এ সব সব, 
কেন সঙ্গে রব কি বা দায় রে॥.৩২, 
পরে সকরুণ ভাবে কহিল, আহ বসন্তষেনে ! 
ভাবিয়। তোমার, সেই সদাচার, 
মন মোর এই কয়। 
যেন জন্মান্তরে, অধমের ঘরে, 
তব জন্ম নাহি হয়।২১৩ 
মদ] সদাচার, গুণের আধার, 
বিমল যে কুল হবে। 
এরূপ দেখিয়।, জন্ম লও গিয়ু!, 
আঁশ। পুর্ণ হবে ভবে ॥২€ 
বিট পুনর্ধার প্রস্থানে প্রকৃত হইল | শকার কহিল, আমার 
বাগানে বসন্তসেনাকে বধ করিয়া কোথায় পলাইতেছ 1? আমি 
ভোমার'নামে ভগিনীপতির নিকটে অভিযোৌগ.করির১.কি বলিয়া উত্তর 
দিবে চল, আমি তোমাকে ছাঁড়িব নী, এই বলিয়া বিটের হস্ত ধারণ 
করিল | বিট বলপুর্বক হস্ত বিমোচিত করিয়া, কি ছুরাত্মন্‌! স্বয়ং 
হত্য। করিয়া আমার নাঁমে অভিযোগ করিবি 1 এই বলিয়। চর্ম হইতে 
তরব।রি বাহির করিল | শকাঁর দেখিয়া ভীত ও কিঞ্চিৎ অপমৃত হইয়া 
বলিল, কিরে! ভয় পেয়েছিস না কি? তবে যা, যেখানে ইচ্ছা! হয় 
চলিয়া যা) তুই আমার কি করিবি 1 বিট মনে মনে তাবিল আর 


অফম অঙ্ক রা 


এখানে অবস্থান করা কর্তব্য নহে, যেখানে আর্ধ্য শর্তিলক, চন্দনক 
গ্রভৃতিরা আছেন সেই স্থানে যাই | এই বলিয়। প্রস্থান করিল । 

শকার কহিল দ্র হ। পুণ্রক স্থাবরক! তুই কি বিবেচনা 
করিস্‌ 1 বসন্তসেনীকে বধ করিয়া ভাল করিয়াছি কি না 1 স্থাব- 
রক বলিল মহাশয়! আপনি অত্যন্ত অপকর্ম করিয়াছেন । শকার 
ঈষৎ হাস্য করিয়া, সে কি রে নরাধম! অপকর্মা করিয়াছি? কেমন 
করিয়। অপকর্ম হইল ? এই বলিয়। নিজ অঙ্গ হইতে কতকগুলি আভররণ 
উন্মোচন কররয়া, নে, রে, নে, আমি তোকে দান করিলাম, যখন নিজ 
বেশ ভূষা করিব তখন ইহা আমার, অন্য সময়ে তোর রহিল | স্থাব- 
রক বলিল, আপনকার অঙ্দেই এ সকল ভূষণ শোভা পায়, আমার 
ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই | শকার কহিল ভবে বৃষদিগকে লইয়! 
যা, আমি যাবৎ না যাই, আমার প্রাসাদের উপর বমিয়। থাকিসৃ। 
স্থাবরক ষে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল | 

শঁকার মনে মনে ভাবিল১ আত্মপরিত্রীণের নিমিত্ত বিট দর্শনাতীত 
হইল, স্থাবরককেও সৌধশিখরে নিগড়সত্যত্ত করিয়। রাখিব, তাহা 
হইলেই মন্ত্র রক্ষিত হইল, ব্সস্তসেনাঘটিত ব্যাপার আর প্রকাশ হই- 
বার সন্তাবন| রহিল ন।; ভবে এখন গৃহে ষাঁই, অথব। এই ছুর্বিনীতাকে 
আর একবার দেখিয়া যাই, যদি না মরিয়া থাকে পুনর্ার প্রহার 
করিব। বসন্তসেনার সমীপে উপস্থিত হইয়। দর্শন পূর্বক আহ্বাদে 
গদৃগদ্ হইয়।) এই যে, উত্তম রূপেই মরিয়াছে, আর সন্দেহ নাই, তবে 
ইহাকে প্রাবারক দ্বার আচ্ছাদিত করি; না, ভাহা উচিত নয়, প্রাবা- 
রকে নিজ নাম লিখিত আছে; যদি কোন আর্ধ্য পুরুষ আসিয়। 
দেখে, বুঝিতে পাঁরিবেক | ভাল, ন! হয় এই রাশীকৃত শুষ্ক পত্রে 
ঢাকিম্ রাখি । কথিভামুকূপ করিয়া মনে মনে কহিল, এ বেটীর 
যেমন কর্ম ভেমনি ফল হইল | এখন যাহাতে চারুদত্ত বেটা সমুচিত 
শাস্তি পায় করিতে পারিলেই আমি কেমন সৎপুরুষ। তদনুপ কর্ণ 


১৬৩ বনস্তলেনা। 


করা হয়। অত্তএব বিচারালয়ে গিয়া, “তুচ্ছ অর্থের নিমিত্তে আমার 
বাগানে প্রবেশিয়। চাঁরুদন্ত বসন্তসেনীকে মেরে ফেলেছে” ; এই 
বলিয়। অভিযোগ করি। তাহার নিপাতের নিমিত্ত এই স্ুতন কপটতার 
উদ্ভাবন দ্বারা কীর্তিলতার বীজ বপন করিয়া ভ্রিলোকে চিরম্মরণীয় 
হই। এইরূপ স্থির করিয়া বহিদ্ব্ণরে উপস্থিত হইল, চতুর্দিকে দুফ়ি- 
পাত করিয়া! কহিল কি আপদ! আবার নেই শ্রমণক বেট! চীবর- 
খণ্ড হস্তে লইয়া এই দিকেই আমিতেছে ! ইহাকে অনেক ক্রেশ 
দিয়াছি ; কিজানি, যদি দেখিতে পায় বৈর-নির্বাতনার্থে বলিতে 
পারে, “রাজশ্যালক বসন্তমেনার নিধন করিয়াছেন” | দ্র হউক, 
যাহাতে না৷ দেখিতে পায় এম ভাবে যাই | অনন্তর অর্ধপতিত 
প্রাচীর উল্লজ্ঘন করিয়া পলায়ন করিল | এ্রমোদ-ভরে কহিতে লাগিল, 
ধন্য আমি ধন্য আমি, ভূতল গগন গামী, 
্‌ আর আমি রাজার শ্যালক ! 
রূপে গুণে ক্ষমতাঁয়। কে মম তুলনা পায়, 
তগ্লীপতি যাহার পালক ॥ ৬৩ 
লঙ্কাপুরে যাইবারে; লঙ্ঘিল ঘে পারাবারে, 
বানরপ্রধান হসুমান্‌। 
দুই হাতে ভিত্তি ধোরে, প্রাচীর লঙ্ঘন কোরে, 
হইলাম ভাহার সমান ॥৬খ 
এ দিকে ভিক্ষু রাজ-শ্যালকের উদ্যান-সম্মুখবতাঁ রাজপথে উপস্থিভ 
হইল, করস্থিত চীবরখণ্ডে দৃষ্টিপাভ করিয়া কহিল। ইহা ত প্রক্ষািত 
করিলাম, এখন কোথায় শুষ্ক করি ; বৃক্ষশীখায় দিলে বাঁনরেরা খণ্ড খণ্ড 
করিয়।৷ ফেলিবে, ভূমির উপরে দিলে ধুলিদৃষিত হইবে চতুর্দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল রাজশ্যালক দুরাত্ম। গুহে গমন করিল | উদ্যা- 
নের মধ্যে পু্ধীভূত শুষ্ক পত্র দুষ্ট হইতেছে। উহার উপরেই প্রসারিত 
করিয়া দি। এই বলিয়। রসন্তসেনীর উপরিস্থ পত্ররাশির উপরে 


অষ্টম অঙ্ক। ১৬১ 


চীবরখণ্ড প্রসারিত করিয়। দিল | এবং এবুদ্ধায় নমঃ বলিয়! পার্খে 
উপবেশন পুর্ধক *€পঞ্চেক্দিয় বশীভূত ষেই জন করেছে” ইত্যাদি 
পূর্বোক্ত কথ! কহিতে লাগিল ; ক্ষণকাঁল পরে কহিল এ সকল স্বর্দলাভ 
শ্বোষণায় কি লাভ হইবে | যিনি দশ সুবর্ণ দিয়া মাথুর দাাতকরের 
হস্ত হইতে আমার নিষ্কৃতি করিয়াছেন, যাবৎ সেই পরম দয়ালু উদার- 
চরিত। বসন্তসেনার প্রত্যাপকাঁর না করিব, তাবং এই আঁত্দেহ ভং. 
ক্রীতবৎ বোঁধ হইতেছে | পরে অবলোকন করিয়া কহিল, এ কি! 
অকম্মাৎ চীবর খণ্ডের অধঃস্থিত পত্র-পূর্সোদবে কি উদচ্চৃসিত হইতেছে? 
অথবা পবন ও তপনতাপে সঙ্কুচিত পত্র সকল, চীবরতোয়ে স্তিমিত 
হইয়া, গ্রসারিতপত্র পত্তত্রীর ন্যায়, স্ফীত হইতেছে সন্দেহ নাই | 

এ দিকে বসন্তসেন। কিঞ্চিৎ সৎজ্ঞা-লাত করিয়া করপ্রসারণ করি- 
লেন। ভিক্ষু অবলোকনান্তে বিম্ময়াপন্ন হইয়া কহিল একি! পত্র- 
পুঙ্ের মধ্য হইতে প্রমদাঁজনের হস্ত ষে বহির্গত হইতেছে! আহা! 
দ্বিতীয় হস্তও যে দেখিতেছি ! বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়। বলিল, 
যেন পুর্ধে এই কোমল করকমল দেখিয়াছি দেখিয়াছি বোধ হয়! 
অথব। আর অধিক বিচারণায় কি ফল; যে করকমল আমাকে অভয় 
দিয়াছে, দুতকরদিগের ছুর্মমোচা ও ছুর্বহ খণতার হইতে উদ্ধীর করি- 
যাছে, সত্যই ইহা সেই হস্ত» সন্দেহ নাই | এই বলিয়া সন্বর ভাবে 
করছ ছ্বারা পত্রনিচয় উদঘাটন পূর্বক চিনিতে পাঁরিরা বলিলঃ সত্যই 
ষে নেই মহাম্ুতাবা। বসন্তসেনা ! বমন্তসেনা পিপাঁসায় অতান্ত কাতর 
তাবে বদন-ব্যাদান করিতে লাগিলেন | ভিক্ষু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, 
হায়! জল চাহিতেছেন? জলাশয় দুরবর্তাঃ করি কি! ভাল, 
আপাততঃ বদনোপরি, চীবর নিষ্পীড়ন করিয়। দিলে কিপিৎ সুস্থ 
হইডে পারেন, এই বলিয়। কথিতানুরূপ করিতে লাগিল | বসন্তসেন! 
কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অতি কষ্টে উঠিয়া উপবেশন করিলেন | ভিক্ষু 
বসন দ্বারা বীজন করিতে লাগিল | 

১ 


১৬২, বনস্তমেন!। 


বসন্তসেন। অনুভূত পূর্ব ছুঃখার্ণব-ভরজে ভাসিভেছিলেন) সম্খীন 
ব্যক্তিকে পৌতোপম বৌধ করিয়া কাতর ও মৃছু স্বরে জিজ্ঞামিলেন, 
আর্ধ্য | কে আপনি ? ভিক্ষু বলিল আর্ধ্যে! আপনি কি আমাকে 
চিনিতে পারিতেছেন না? আঁমি আপনকার দশনুবর্ণনিষ্কীত সন্বা- 
হক। বসন্তসেন। বলিলেন স্মরণ হইল, চিনিতে পারিলাম, কিন্তু যেরূপ 
বচনে আত্মবিশেষণ নির্দেশ করিতেছেন তাহা! কোন মতেই সন্তাব্য 
নহে; বরং প্রাণ ষায় তাহীও স্বীকার। মানধন মাননীয় জনে কদাঁচ 
অমান্য ও সামান্য জ্ঞান করিতে পারিব না| সম্বাহক জিজ্ঞাসা করিল 
আধ্যে! কিএ? এরূপ ঘটনার কারণ কি? বসন্তসেনা নির্কেদ- 
খিন্নহৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ গুর্বক বলিলেন এখন সবিশেষ কহিত্তে 
পারিজেছি না ; ফলভঃ যাহা মন্দভাগ্যের সদ্বশ) তাহাই আপনি 
বিবেচন। করিবেন | ভিক্ষু যাহা হউক, পশ্টাৎ বিস্তারিত শুনিব, 
এইক্ষণ এই পাদপসমীপস্থ লতা অবলম্বন করিয়া গাত্রোথান করুন, 
বৌধ হয় শরীরের সন্ধিবন্ধন সকল শিথিল হইয়া থাকিবে! এই 
বলিয়া লতা অবনত করিয়া ধরিল | বসন্তমেনা অবলম্বন করিয়। 
অতিকষ্টে উ লেন। সম্বাহক বলিল, এই নিকটস্থ প্রদেশে আমার 
এক ধর্মুভিগিনী আছেন | আপাততঃ কোন রূপে সেই স্থানে চলুন, 
কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিয়। পশ্চাৎ গৃহে ষাইবেন | বসস্তমেনা বলি- 
লেন যাইতে কি পারিব? ভিক্ষু বলিল, আস্তে আস্তে ঢচলুন। এ 
স্থানে অবস্থিভি কর! প্রশস্ত নহে | বসন্তসেনা, সত্য বটে, এই 
বলিয়া, স্বীকার করিলেন, এবৎ কথণ্চিং কক্টে পাদবিহরণে প্ররত্ত 
হইলেন | সম্বাহক অনুগামী হইল | যাইতে যাইতে রাজপথে জনতা 
দেখিয়। কহিল) সর মহাশয়রা! ! সর, আমি ভিক্ষু, অবিকৃত চিত্তে এই 
তরুণী কামিনীকে সঙ্গে লইয়। ষাইতেছি, ইহাই আমার শুদ্ধ ধর্মী 
যাহার হস্ত সহ্যত১ মুখ সংযত এবৎ ইন্দ্রিয় সংযত আছে, সেই 
মনুষাই এই মনুষ্যলোকে মন্ষ্যমধ্যে গরণা, তাহার অন্য লোকের শঙ্কা 


নবম অঙ্ক । ১১৩ 


কি, রাজকুলের ভয় কি, লঙ্ধী করিবারই ব। রিটন (ক? পরলোকও 
ভাহার হস্তে নিশ্চল রহিয়াছে । এইরূপ ফহিতে কহিতে বসন্তমেনাঁকে 
মমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান কন্ঠ | 


শী 
নবম অঙ্ক। 

এখানে শোধনক বিচারপতির আদেশামুসারে বিচারগহে প্রবেশ 
করিয়। সম্মাক্জন ও আসনবিস্তরণ দ্বারা পরিষ্ৃত ও শুসহ্জিত করিয়া 
ভৎসন্গিধানে বিজ্ঞাপনার্থ বহির্গত হইতেছিল, অনতিদুরে রাজ- 
শ্যালককে দেখিয়। কহিল আঃ! যাত্রীকালে ই অমঙ্গল দর্শন ! এ দুষ্ট 
ুর্মচুষ্য এ দিকেই যে আসিতেছে | যাহা হউক, ইহার দৃষ্টিপথ 
পরিহার করিয়। গমন করাই কর্তব্য) এই বলিয়। অন। পথে প্রস্থান 
করিল। এ দিকে উদ্জ্বলবেশধারী রাজশ্যাঁলক উপস্থিত হইয়। ভাবিতে 
লাগিল, কাহার অনিষটচেষ্টায় এই শুভাগমন করিয়াছি ? হ।ঃ স্মরণ 
হইল) চারুদত্বের নামে অভিযোগ করিতে হইবেক | পরে বিচারালয়ে 
উপস্থিভ হইয়া দেখিয়া কহিল» এই যে! আসন প্রসারিত হইয়াছে, 
বোধ হয় বিচারক শীঘ্র আসিবে, তাল» এই পার্খস্থ দৃর্বধচন্বরে উপ- 
বেশন করিয়া বিশ্রীম করি | 

এ দিকে বিচারপতি) শ্রেষ্ঠী কায়স্থ শোধনক প্রভৃতি জনগণে 
পরিব্ুত হইয়া আঁসিতে আসিতে কহিতেছেন, শষ্ঠিন ! বিচার-কর্মের 
পরাধীনত। প্রযুক্ত পরন্থদয় গ্রহণ করা, বিচারকের পক্ষে অতিশয় ছুক্কর, 
দেখ, অর্থ গ্রভ্যর্থ প্রভৃতি কার্ধযার্ধীরা৷ অধিকরণে আসিয়া অন্যায়া- 
মুগত গৃঢ়দোষারূত কায সকল ই বিজ্ঞাপন করিয়া থাকে স্বকীয় দোষ 
কোন রূপেই ব্যক্ত করে না, সাধু লোকেরাও অসাধুতার অনুবর্তী হয়, 


বিচারপতিকে ব্যবহার-শীস্্জ্ঞতা, কপটাগ্রসরণে কুশলতা, বামিতা, 
কোপরাহিত্তা, স্বপরজনে অপক্ষপাঁতিতা) স্গ্টবাদিতা, শিষ্টপাঁলনঃ 


১৬৪ বসস্তলেনা। 


দুষ্টদমন; তা কর প্রভৃতি সদৃগুণে মণ্তিত থাকা নিতান্ত ই 
আবশ্যক | নুতরাৎ জনসঞ্জীজে তাদৃশ জনের গুণপ্রকাশ নুদুরপরা- 


হত, সেই উভয় পক্ষের দোষে অবশ ঘটনা ই ঘটিয়া উঠে। অহী 
কহিল, মহাশয় ! আপনি যেব্রুররী ভুক্্মামুসন্ধান ও প্রমাণাদি পর্যবেক্ষণে 
বিচার কার্ধ্য নির্বাহ করিয়র্িথাকেন, তাদক ছুরবগাহ ন্যায়ীমুগত 
বিচার করা অন্যের সাধ্য নহে, ইহাঁতেও যদি কেহ আপনকার গুণ- 
রাশিতে দোষারোপ করে, অনায়াসে ই সে বলিতে পারে চনক্দ্রীলৌকে 
অন্ধকার আছে | কলতঃ আপনকার বিচারে, অন্যায় বিচার হইল, 
এ কথ] কাহারও মুখে কখন শুনি নাই, এবছ গ্রতিজ্ঞী করিয়া বলিতে 
পাঁরি অন্যেরও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই | 

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সকলে ধর্দীধিকরণে উপস্থিত 
হইলেন | বিচারক বিচারাসনে আসীন হইয়। কহিলেন, শৌধনক ! 
বহির্গত হইয়া অবগনভ হও» বিচারার্থী কেকে উপস্থিত আছে। 
শোঁধনক যে আজ্ঞ। বিয়। বহিদ্ধীরে আগমনান্তে উচ্চেঃস্বরে কহিল; 
জনগণ ! বিচারক মহাশয় আদেশ করিতেছেন কার্ধ্যার্থী কে কে উপ- 
স্থিত আছ 1? শকাঁর শ্রবণান্তে আহা ! এই যে বিচারকের! এসেছে ! 
এই বলিয়। মগর্ঝভাঁবে অগ্রবস্তীঁ হইয়া বলিল, এই আমি বর পুরুষ, 
রাজার কুটুত্, বিচারার্থী, আমার অভিযোগ ,আছে | শোৌধনক 
শ্রবণমাত্র ভীত হইয়।, প্রথমেই রাজশ্যালক বিচারাথাঁ, নাঁজানি 
আজি কি বিপদ ঘটনা উপস্থিত হয়, এইরূপ চিন্ত। করিয়া কহিল, 
আর্ধ্য! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আধিকরণিক মহীক্মাকে বিজ্ঞাপন 
করিয়া আসি । এই বলিয়। দ্রুত পদে প্রত্যাগত হইয়া সবিশেষ নিবে- 
দন করিল | আধিকরণিক শ্রবণান্তে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিরক্ত হইয়াঃ 
আঃ! প্রথমে ই রাঁজশ্যালক বিচারারঁ! সুর্য্যোদয়কালে উপরাগের 
ন্যায়, প্রথমে ই অধমের আগমন মহাপুরুষ-নিপাঁতকর হইতে পারে, 
মনে মনে এই বিবেচনা করিয়। কহিলেন? শৌধনক ! তুমি গিয়। বল, 
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এখন আপনি গমন করুন, অদ্য আপনকার অভিপুযাজনীয় বিষয় দর্শন 
শ্রবণের অবসর নাই | শোখনক যে আজ্ঞা বলিয়া, বহির্গমন পুর্কক 
আদিষ্ট মত অবগত করাইল | রাজশ্যালক ্রদ্ধ হইয়া কহিল, কি! 
আমার অতিষোগ দেখিবে না? আচ্ছ। থাক, এখনি গিয়া রাজাকে, 
পালককে, তগ্ীপতিকে জাঁনাইয়া এবৎ ভগিনীকে ও মাতাঁকে কহিয়া 
এই বিচারককে ছাড়াইয়1,» এই পদে অন্য ব্াক্তিকে স্থাপিত করিব। 
এই বলিয়া, ক্রোধ তরে গমনোদ্যত হইল | শোঁধনক ভীত হইয় 
কহিল, আর্ধ্য ! ক্ষণকাঁল অপেক্ষা করুনঃ বিচারক মহাঁশয়কে জানাইয়। 
আসি। অনন্তর দ্রুত পদে গমন করিয়া বিচারপত্তির সমীপে সমুদায় 
বিজ্ঞাপন করিল | বিচারক শুনিয়।৷ কহিলেন, এ মুখের কিছুই অসাধ্য 
নাই, মূলে বল আছে সকল ই করিতে পারে, ভাল, আসিতে বল। 
শৌঁধনক গমন করিয়। জানাইল | শকার সহর্ষমনে মনে মনে কহিল, 
হ। বুঝেছি, প্রথমে বলিল দেখিব নী, এখন বলিল দেখিবঃ বোধ 
করি বিচারক বেটা ভয় পেয়েছে) এখন য। বলিব স্তাই প্রত্যয় করাইব। 
আর ভাঁর অন্যথ| করিবার নাধ্য হইবে না| এই স্থির করিয়! বিচা- 
রক-সমীপে উপস্থিত হইয়। কহিল, আমাদের মঙ্গল, সুখ দিতেও পারি, 
নাও পারি, সকল ই আমার ক্ষমতা আছে | বিচারক হাস্য রাখিতে 
না পারিয়া মুখে বন্ত্রাচ্ছাদন করিয়। মনে মনে কহিলেন) আহা ! 
বিচাঁরার্থাঁর কি স্থির-সংক্কীর, কি বা নৈপুণ্য ! পরে বলিলেন উপ- 
বেশন করুন | শঁকাঁর বলিল, হা, আমার ই এ সকল জায়গা, তা 
যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই বসিতে পারি । শরেষীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া এই আমি বসি ; শোঁধনকের গ্রতি নেত্রপাত করিয়া, না, এই 
খানেই বসি, না৷ হয় এই খানেই বসি, এই বলিয়৷ বিচারকের মস্তকে 
হস্ত প্রদান পুর্বক ভূমিডে উপবেশন করিল | বিচারক কি করেন, 
মূর্ধের গুধধ নাই, অতএব অসদ্ধযবহীরে মনোনিবেশ ন| করিয়া জিজ্ঞা- 
মিলেন আপনি কি বিচাঁরাথ্ট 1 শকাঁর কহিল হা, আমিই বিচারার্থী। 
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বিচারক বলিলেন, আবেদন কি বলুন | খাঁকার বলিল, কানে কানে 
বলিব | প্রথমে য। বলি মনোযোগ করিয়। শুন, আমি মল্লকগ্রমাগ 
রহৎকুলে জম্মিয়াছিঃ আমার বাপ রাজার শ্বশুরঃ সেই রাজাও আমার 
বাপের জামাই, রাজার শ্যালক আমি) রাজাও আমার ভখিনীপতি। 
বিচারক বজিলেন, সকল ই অবগত আছি | ফলতঃ বিশাল কুলের 
পরিচয়ে কি ফল? শীলত। ই মন্ুষ্ের ভূষণ শীলত। ই মমুষ্যের 
প্রধান বল, এব শীলত] ই মনুষে;র কুল ও নাম উদ্মবল করে) দেখ, 
উর্বর ক্ষেত্রে কি কন্টকী দ্রম হয় ন।? অন্তঞব মেকথায় প্রয়োজন 
নাই, আবেদন কি ভাহাই বলুন | শকার কহিল, এই বলিতেছি যে 
আমি অপরাধ করিলেও আমার কিছু করিতে পারিবে নাঃ আমার সেই 
তগিনীপতি পরিতুষ্ট হইয়। ্রীড়ী করিবার নিমিত্ত এবছ রক্ষ! করিবার 
নিমিত্ত সকল উদ্যানের উৎকৃষ্ট পুষ্পকরগুক জীর্ধোদ্যান আমাকে 
দিয়েছে, আমি সেখানে গ্রতিদিন গিয়া থাকি এব সর্ধক্ষণ রক্ষণা- 
বেঙ্গণ করিয়। থাকি টদবযোগে আজি সেখানে গিয়া দেখিলাম, ব। 
নাই দেখিলাম, এক মৃত স্ত্রীর শরীর নিপতিত রহিয়াছে । 

বিচারক বিল্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কোন স্ত্রী বিপন্ন হইয়াছে 
অবগত আছেন ? শঁকার কহিনঃ কেন ন] জ্ঞাত থাকিব, সেই নগর- 
ভূষণ, কাঁধনশতভূষিত, রমণীকে কে ন| জানে, কোন কুলাঙ্গীর অর্থ- 
লোভে নির্জন উদ্যানে গ্রবেশিয়। বলপুর্ক বাছুপার্শ দ্বারা বসন্ত- 
সেনাকে মেরে ফেলেছে কিন্তু আমি না| এই বলিয়। মুখে হস্তাচ্ছাদন 
করিল। বিচারক শ্রবণমাত্র চকিত হইয়া কহিলেন, আঃ নগররক্ষক- 
দ্রিগের কি অনবধানত্ত| ! একটা! মহীগ্রাণী নিহত হইল, কেহই কি 
দেখিতে পাইল না? শ্রেষ্ঠী কায়ন্থদিগের প্রতি নেত্রপাঁত করিয়া 
কহিলেন, ভোমরা আবেদনের বৃত্বান্ত শুনিলে, পত্রস্থ কর, এব «আমি 
না” এই কথাগি ব্যবহারের প্রথম পাঁদ স্বরূপ লিখিয়। রাখ | শকার 
শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া মনে মনে কহিল) হায় কি করিলাম! ব্যস্ত 
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সমস্ত তাবে কহিয়া আপনি ই আপনার বিনাশের হেতু হইলাম ? 
ভাল, দেখি কি.হয় | পরে কহিল, ওহে তীক্ষবুদ্ধিধর, বিচারক ! কথার 
তাৎপর্ধয বুঝিতে ন! পারিয়া কি মিছে গোলমাল করিতেছ ? আমি 
বলিতেছিলাম, আমিই কেবল দেখেছি | এইরূপ কহিয়া, ' লিখিত 
“আমি না” শন্দটী চরণ দ্বারা পুঁছিয়া দিল। বিচারপতি কহিলেন, 
অর্থের নিমিত্ত বাহুপারশ দ্বারা বসন্তসেনাকে বধিয়াছে, আপনি তাহ! 
কিরূপে জানিলেন ? শকার বলিল, ভাহার আভরণযোগা অঙ্গ 
গ্রভাজ ভূষণশূন্য আছে, ইহাঁতেই অম্মান করিলাম । শ্রেধী কায়স্তেরা 
কহিল, হ1, হইতে পারে, এ কথ। অসম্তব নহে। শকার শ্রিবণপুর্ব্বক 
আহ্লাদিত হইয়া,আঃ, বাচিলাম, আর ভয় নাই; ভাগ্যে এমন যুক্তিযুক্ত 
কথ। জুটিয়া গেল, নতুব। বিপাকে পড়িতাম, মনে মনে এইরূপ আলো- 
চনা করিয়। নিজ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ত্বের ভূয়সী প্রশ্শংসা। করিতে লাগিল | 
অনন্তর শ্রেষঠী কায়স্থেরা বিচাঁরককে জিজ্ঞাসা করিল) মহাশয়! 
এ বিচার কাহাঁকে অবলম্বন করিবে ? বিচারক বলিলেন, বিচারকার্ধ্য 
ছুই প্রকার, বাক্যান্নসারী ও অর্থীন্ুসারী ; যে অভিযোগ বাক্যামুসারে 
উপস্থিত হয় তাহা বাদী ও প্রতিবাদীকে অবলম্বন করে, আর যে 
মভিযোগ অর্থঘটিত ভাহা বিচারকের বুদ্ধিনিষ্পাদ) | শ্রেষ্ঠী কায়স্থেরা 
বলিল) তবে এ অভিযোগে বসন্তসেনার ভ্রাতাকে আনাইতে হয়, কিন্ত 
ভনি অপ্রাপ্তব্যবহার, ব্যবহারালয়ের অযোগ্য, সুতরাৎ অগত্যা 
তাহার মাতাকে আহ্বীন করিলে, বোধ হয় দুবগাবহ হইবে না| 
বিচারক কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, হ1 ভীহাই বটে, শৌথধনক ! 
কোন বিশেষ না কহিয়। এবৎ কোন প্রকারে উদ্বেজিত না করিয়! 
পমাদর পূর্বক বসন্তসেনীর মাতাঁকে আনয়ন কর। শোৌধনক 
যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল, এবং বসন্তসেনার মাতার সমীপে গিয়া 
বত্তান্ত জানাইল | রৃদ্ধী বিচারকের আহ্বান অপমানৰর জ্ঞান করিয়া 
প্রথমতঃ মৌনভাবে রহিলেন, পরে অনেক ভাবিয়া চিন্কিয়া অগত্যা 
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সম্মত হইলেন | শোৌধনক তীহাকে সমতিব্যাহারে লইয়। বহির্গভ 
হইল। ব্দ্ধী আসিতে আসিতে ভাঁবিতে লাগিলেন) উজ্জয়িনী নগরে 
নির্বিবাদে বাস করি, কাহার সহিত কিছুই ছন্দ নাই, বিচারাল- 
গ্েরও কোন সম্পর্ক রাখি না, কি জন্য আধিকরণিক মহাশয় আহ্বান 
করিলেন, বুঝিতে পারি না| যাহা হউক, এই আহ্বানে সত্যই আমি 
মোহপরবশের ন্যায় ব্যাকুল হইতেছি? হৃদয়ও অতিশয় কাঁপিভেছে। 
বিচারকের আদেশ, রাজাজ্ঞার নায় অবশ্যই মানা, কি বলিয়া না 
যাইব | অনন্তর কহিলেন) ভদ্র শৌধনক ! কোন্‌ পথে যাইব দেখা- 
ইয়া দাঁও।' শোধনক বলিল, আর্ধেয ! চল আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি। 

উভয়ে ধর্মীধিকরণে উপস্থিত হইল | শোৌধনক রদ্দীকে বিচার- 
পত্তির পাশ্বন্থ স্্রীজনোচিত নির্জন গৃহে রাখিয়া তৎসমীপে বিজ্ঞাপন 
করিল। বৃদ্ধা বিচারকের প্রতি দুর্টিপাত করিয়া অভিবাদন পুরঃনর 
দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন আপনকার স্ুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক ! বিচারক 
সাদর বচনে স্বাগত জিজ্ঞাস| করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ করি- 
লেন। শকার দেখিয়া কহিল, এলি রে! বুড়ি এলি! বিচারক 
মধুর বচনে জিজ্ঞাসিলেন ভদ্রে! তুমি কি বসন্তসেনার মাতা ? বদ 
বালিলেন শব মহাশয়! এই অধীনাই তাহার জননী | বিচারক 
জিজ্ঞাসিলেন বসন্তসেনা এখন কোথায়? বয়সী বলিলেন নুহৃদ ভবনে 
গমন করিয়াছে । বিচারক জিজ্ঞাসিলেন তীহার সুহদের নাম কি! 
বদ্ধা মৌনাবলম্বন করিয়। রহিলেন। বিচারক বলিলেন আর্ধ্যে ! বল বল, 
লজ্জার আবশ্যকত। নাই, বিচারস্থানে লক্জা করিয়া প্রশ্নোত্তর না৷ দিলে 
দোষ আছে। বৃদ্ধা কহিলেন ধর্ধ্াবতার ! «ই প্রশ্ন বিচারক মহাত্বার 
যোগ নয় অন্য লৌকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে | শ্রেষ্ঠ কায়স্থেরা 
কহিল আর্য্যে! ইহ! বিচাঁরবিধির প্রশ্নঃ অতএব বলিতে দৌঁধ 
নাই, বল| বৃদ্ধা চিন্তিত! হইয়া মনে মনে ভাঁবিলেন, এ কথার সহিত 
বিচারনিয়মের কি সম্পর্ক আছে ? কেনই বা থাঁকিবেক ; অথবা! রাজ 


নবম অস্। ১৬৯ 


নিয়ম অসঞ্য) আমি তাহার কি.বুঝিব। এই 'বিবেচন। রুরিয়। কহিলেন, 
আর্ধ্য! যদদি'ইহা ব্রিচারবিধি, শ্রবণ করুন, বসন্তসেন] নগরীয় শ্রেষ্ি- 
চত্বরনিবাশী আর্ধঃ চারুদত্তের সদনে গমন করিয়াছে 

শঁকার শ্রবণমাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিল» শুনিলে তোমরা শুনিলে, চাঁরু- 
দত্ত ইহ্বার কন্যার মিত্র) উহার এ কথা লিখিয়! রাখ, চাঁরুদত্তের সহিত 
আমার এই বিবাদ। শ্রেষ্ঠী,কায়স্থের। বলিল, চীকদত্ত বসস্তসেনীর 
মিত্রঃ এ কথায় দোষ কি? বিচারক বলিলেন এই বিচার দর্শনে আর্ধ্য 
চাক্দত্তকেও প্রয়োজন হইডেছে। শ্রেতী কায়স্থেরো বলিল হা মহাশয় ! 
উহাকেও আঁনাইতে হয়| বিচারক লেখকের প্রতি দুর্টিপাত করিয়। 
কহিলেন, ধনদত্ত ! ** বসন্তসেনা' আর্ধয চাঁরুদত্তের ভবনে গমন করি- * 
য়াছে” এই আর্ধ্যুর এই.কথ। ব্যবহারের প্রথম পাদ স্বরূপে লিখিয়! 
রাখ। অনন্তর আনত আননে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর্ধ্য চারু- 
দত্তকে কি আন্বান করিব? তাহা কি আমার ক্ষমতার বহিভূতি হইবে 
ন। ? এইরূপ বন্থবিখ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অথবা রাজনিয়মই 
উাহাঁকে আহ্বান করিতেছে, এই স্থির করিয়া কহিলেন, শোৌঁধনক ! 
. তুমি আর্য চারুদত্তের সমীপে যাঁও, ব্যগ্র ন। করিয়াঃ আমার অভিবাদন 
জানাইয়!) যথোঁচিত সম্মান ও সমাদর পুর্বক কহিবে, প্রস্তাব-ক্রমে 
আধিকরণিক আপনকার দর্শনা ধাঁ হইয়া অগ্রেক্ষা করিতেছেন । 

শৌধনক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল এবৎ চারুদত্ের সমীপে 
উপস্থিত হইয়া গ্রণাম পূর্বক বিচারকের আদেশমত সমস্ত বততীস্ত নিবে- 
দন করিল। চাঁরুদত্ জীহবানের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন ন॥ 
অগত্যা] গ্রমনীর্ঘে সম্মত হইয়া! বহির্গত হইলেন | শোৌধনক পশ্চাৎ 
পশ্টাৎ চলিল। চারুদত্ত যাইতে যাঁইতে সন্দিপ্ধী মনে চিন্ত। করিতে 
রাঁগিলেন, কেন আমাকে বিচারপতি'আন্বান করিলেন ! ধর্মমাধিকরণে 
কোন কর্মাই আমার দেখি না, শরীর . ধারণে কথন অতিযোক্ত। ব। 
অভিযুক্ত হই নাই, পপৌরগণের সহিন্তও কোন বিপক্ষভ। নাই, রাজা 

খ্২ | 


টা বনস্তসেনা । 


আমার-কুল শীল সকলই অবগত্ত আছেন, বিচারকেরও অবিদিত নহে, | 
তথাচ এই আন্বানে নিজ অবস্থা তুবিয়াই শক্ষ/হইত্যেছ। পুনরায় 
ডাবিতে লাগিজেন বুঝি বা রাজ| আর্ধ্যকঘটিত ব্যাপার জানিতে পাঁরি- 
যলাছেন? খরাধিপেরা চারচন্থ, গ্রণিধি দ্বারা। অরক্ষিত বিষয়ও গ্রা- 
ক্ষেবৎ দেখিতে পাঁন, কিছুই ভীহীদের অগৌচর থাকে না; কোন 
'ছুরায্মা। বা আমার নামে অভিযোগ করিয়াছে ? অন্তঃকরণেও আপ- 
নাকে অভিযুক্তের ন্যায় বোধ হইতেছে | অথব। অনিশ্চিত বিষয়ে 
চিন্তিত হওয়া বিফল, উপস্থিত হইলেই বিশেষ জানিতে 'পাঁরিব । 
বলিতে বলিতে হঠাৎ তীহার বামাক্ষি স্পন্দিভ হইল, বাঁয়সেরাঁও চতু- 
কে কর্ৃশ রব করিতে লাগল, ভাবিলেন এ কি! এককালে উভয় 
দুর্লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে কেন? কাকের কঠেযর স্বর কৌন কালেই 
কল্যাণকর নহে, যাহ হউক দেবতা যা করেন। উদ্বিগ্ন ও অন্যমনা 
হইয়া চিন্ত। করিতে করিতে যাইত্তেছেন সহসা সম্মুখে দ্বনটিপাভ করিয়া 
পরিভ্রস্ত ও প্রতিনিযত্ত হইয়, কহিজেন হায়! এ আবার কি! 
পথ আগুলিয়া মম+ বিষম এ ভূজন্দ ম) 
পড়ে আছে শ্রমনের প্রায় রে। 
নীলাষ্তন-নিভ-কাঁয়, মোর পানে ঘন চীয়, 
দেখিয়া হারে য় পায় রে ॥১ 
চঞ্চল রসনাছয়, প্রসারিত অতিশয়, 
শুভ্র চারি দন্ত দখা যাম রে। 
বিনা দৌষে, রোষ ভরে, তরী গঙ্জর্ন করে, 
 ছইকক্ষ নিশ্বীসে ফুলায় রে॥ ২ 
নাহি কোন উত্তেজনা, তথাচ ধরিয়া ফগা, 
রাঁর বার মাটিকে চোটায় রে। 
চারি দিকে'অমঙ্জল, নাহি কৌন ভাগ্যবলঃ 
* বুঝি আজি বিপাকে মজায় রে ॥৩ 


মবম অঙ্ক ১৭১ 


দরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে লাগিলেন, হৃদয় কাঁপিতে তরীগিল, 
মুখও মলিন হইয়া উঠিল | তাঁবিলেন ষাত্রাকালে বিষধর দর্শনে শুত- 
কর বিষয়ও বিষ হইয়া উঠে, আজি কপালে কি আছে ! ফিরিয়া 
যাঁইভেও পারি না, এইরূপ .বিবেচনা করিয়$ অন্য পথে অন্যমনস্ক 
হই! যাইতে লাগিলেন, এমত্ত কালে উহার চরণ স্বলিত হইল, ভাবি- 
লেন কি আশ্চর্য; ! রাঁজবর্্প পিচ্ছিল বা। বন্ধুর নহে, তথাচ পদভ্গ 
হইল! এইরূপ ভাঁবিতে তাঁবিতে যাইভেছেন এমত কালে তাহার 
বাম বা স্কুরিত হইল, অধিকতর কাতর হইয়া যেমন সব ভূজ দৃষ্টি 
করিবার আশয়ে নয়ন ফিরাইলেন দেখিলেন অনভিদ্বরে এক গ্ৃধূ উপ- 
স্থিত হইল, ভাবিলেন এ আবার এক অশুভদর্শন, আজি আর কিছুতেই 
পরিত্রাণ দেখি না, বিধাত। নিতান্তই বক্র হইয়াছেন,_ | 


এ কি বিধাতার রঙ্গ, হইল চরণ ভঙ্গ; 
অমজ্জল কথায় কথায় রে। 

বাম বাছ হয়ে বাম, কাঁপিতেছে অবিশ্রাম, 
শকুনি আসিল পুনরায় রে ॥ 8 

অলন্গণ বার বার, সংশয় কিআঁছে আর» 
বুঝি নবে মৃত্য মোর চায় রে। 

যেন ষড়যন্ত্র করি, মিলিয়া সকল অরি, 
ব্যহ করি ঘেরিছে আমায় রে ॥ ৫ 


এই বলিয়া জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে যাইতে লাগি- 
লেন। শোধনক বলিল আর্ধা | সম্মুখে এই অধিকরণমণ্ডপ, প্রবেশ 
করুন| চাঁরুদত্ত ধর্মাধিকরণে নেত্রপাতত করিয়া মনে মনে কহিলেন 
বিচারগ্ৃহ কি ভয়ঙ্কর! এই স্থান অবিকল হিতঅ-সন্ধুল সমুদ্রের ন্যায় 
দুষ্ট হইতেছে | অথবা বিচারপতি, গন্তীর-গ্রকৃতি পশুপতির 
যায় উচ্চাঘনে আসীন রহিয়াছেন। পশ্টাদভীন্গ পবিচাবিকা! 


১৭২ বসম্তসেনা। 


চমরীর ন্যায় চাঁখর ধরিয়। বীজন করিতেছে | উভয় পার্থ প্রধান 
কর্দুচারী, ব্যাপ্রের ন্যায়, এবং লেখক, আঁবক ও পত্ররক্ষক প্রভৃতি 
কর্ধাচারিবর্গ, বকগণের ন্যায়, উপবিষ্ট আছে । দ্রুতগামী লিপিবাহ- 
কেরা অস্্ের ন্যায়, যাতাম্মাত করিভেছে।. বাঁদী ও অর্থাঁরা, কপির 
ন্যায়” এবং প্রতিবাদী ও পত্যর্থারা, রাসতের ন্যায়, সম্মুখে দণ্ডায- 
. মান আছে। উতয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ, ভঙ্গুকের ন্যায়, কখন 
বিচারকের, কখন বা কার্যযার্থিগণের নিকটে গতায়াত করিতেছে। 
সাক্ষীরা, চতুরকর্ণ, দ্রগীমী ও দীর্ঘশৃ্দ কুরন্গের ন্যায়, মনে মনে 
বাক্য রচনা- করিতেছে । চার পুরুষেরা জঙ্ব,কের ন্যায়, ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতেছে।. দৃতেরা, শ্বগণের ন্যায়, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি- 
তেছে। দানপ্রতিভূ ও দর্শনপ্রতিভূ ব্যক্তিরা দ্বিরদ ও বৃষতের ন্যায়, 
উপস্থিত রহিয়াছে | পদাঁতিকেরা, মহিষের ন্যায়, আলোহিত নয়নে 
চাঁরি দিকে বেড়াইভেছে | দ্বারপালেরা খড়ন ধারণ করিয়া খড়পীর 
ন্যায় দ্বারদেশে রহিয়াছে। দর্শকেরা মেষগণের ন্যায় স্থানে স্থানে 
বেড়াইভেছে। এইরূপে ধূর্ত ও হিৎত্র লোক্কেরা' বিচারালয়কে পশুর 
আলয় করিয়া! স্ব স্ব কার্ধ্য সম্পাদন করিতেছে 1 *.. 

_.. চারুদত্ত চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়। তরস্তমনে শল্পকীর ন্যায় রোমা- 
থিমত-শরীরে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন | ' পরে যেমন অন্য মুনে 
প্রবেশ করিতেছিলেন, হাঠীৎ লর্লাটে কবাটের নাসাঁকাষ্ঠের আঘাত 
লাগিল) কপালে কর প্রদান ও নয়ন মুদ্রি করিয়া পরারৃত হইলেন? 
সমধিক চিন্তিত তাবে কহিতে লাগিলেন, প্রবেশ কালেই এই এক 
গুরুতর বাধা উপস্থিত, না জানি কপাঁলে কি আঁছে+_ 

নয়ন দক্ষিধেতর নিরন্তর নাচিছে | 

বায়স কর্কশ রবে 'অবিরন্ভ ভাকিছে ॥-৬ 

অহিন্ত অহি ত আগে পথে দেখা দিয়েছে | 

শকুনি অশিব সব আসি কয়ে গিয়েছে।৭ 


নবম অঙ্ক। ১৫৩ 


কপালে কপাল ক্রমে 'যে আঘাত লাগিল 
অশ্ুত কছিতে আর বাকি বা কি রাখিল ॥ ৮* 
পদে পদে বিপদের রাশি আসি গ্রাসিল। 
ভাঁঙ্গিল আ্বাশীর বাঁস। ছুখ-নদী ভীসিল ॥৯ 
যাহ! হউক, দেবত্তা ই আমার একমাত্র ভরসা, এই বয়। অবন 
ম্তকে সাবধান হইয়া প্রবেশ করিলেন । বিচারক দুর হইডে 
দেখিয়া মনে মনে কহিলেন) আহা ! এই যে আর্ধা চারদত্ত !__ 
অস্ত্রান উক্জুল, ' বদন কমল; 
উন্নত নাসিক শৌতিছে তাঁয়। 
অপা্গ-বিসারি, আঁখি মনোহারি, 
নিন্দি ইন্দীবর প্রকাশ পায় ॥ ১০ 
যে জন এমন, সুজন রতন, 
দোষের ভাজন, কভু সে নয়। 
তুচ্ছ যেই ধন, তাহার কারণ; * 
অকারণ পাপে রত কি হয় ? ৯৯ 
তুরঙ্গমে নরে, বৃষতে কুরে? 
স্বভাব-নুলভ চরিত যাহা. 
বাহিক আকার, দেখেছি সবার, 
কন্তু পরিহার না করে তাহা ॥ ১২ 
ুকরাস্িত মানুষেরা ই স্বতাবতঃ তীত ও সর্বদা চিন্তিভ থাকে, 
ভাহাঁদের মুখচ্ছবি, স্থলগত জলজের ন্যায় শুফ ও বিবর্ণ হয়) দিবা" 
সুধাৎঘর ন্যায় পার ও মলিন হয়, ভাহীরা সমাজে সমাগড হইতে 
কদাচ সম্মত হয় ন1 | সর্বদা গুপ্ত স্থবে লুকাইতে ও নির্জন স্থবে 
পলাইতে ই চাঁয়, মন্তকে বজাঘিতি পড়িল পড়িল বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে ' 
শবিত ও চকিভ হইতে খাকে। কিন্তু নিষ্পাপ ধারক মহাত্মারা 
রদ নির্দো-স্ভাব-নুলভ দির্ভীক-ভাবেই থাকেন, তাহীদের রা 


১৭৪ বসস্তাসেনা। 


প্রভা প্রতাকরেরপ্ন্যায়, উদ্দুল ও অবিকৃত ই থাকে, তাহারা, অন্য 
স্থানের কথা দরে থাকুকঃ শমনসদনে যাইতেও শহ্ধিত হন্‌ না| ইহার 
আকার প্রকার দেখিয়া ই বোধ হইতেছে, ইনি বসন্তসেনাকে বধ 
করেন নাই, ইহ্থীর মুখমগ্ডলে নির্দোধিতা ই সুস্থ লক্ষিত হইতেছে 
চারুদ্ত সমীগীস্থ হইয়া! ষধূর বচনে 'সাধুজননসন্দর্শনোচিত শিষ্টাচার 
করিলেন বিচারক যথোচিভ সমাদর-পুরঃসর অভার্থনা ও স্বাগত- 
জিচ্ঞাসা করিয়া, আসন দিতে আদেশ করিলেন । শৌঁধনক আন 
আনিয়া দিল | চারুদত্ত উপবেশন করিলেন | শকাঁর ক্র দ্ধতাবে বলিল, 
আসিলি রে স্ত্রীধান্তক ! আফিলি! আঃ কি ন্যাযামুগত বিচাঁী! 
কি ধন্দ্ীমগত বিচাঁর ! ্রবখকারীকেও অভ্যর্থনা করিয়। বসসিতে 
আঁমন দিল, ভাল, দিক | 

বিচারক মধুর বচনে বলিলেন, আর্ধয সার্থরাহ ! আমি আপনাকে 
কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি| চাঁরুদত্ত বিনীত্ত ভাবে বলিলেন, 
অবহিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করুন| বিচারক অঙ্গ,লি নির্দেশ দ্বারা 
দেখাইয়া কহিলেনঃ এই আর্ধ্যার আত্মজার সহিত আপনকার অনুরক্তি 
বা সম্প্রীতি আছে কি না? ইনি বসন্তসেনার জননী |. চারুদত্ 
অবলোকনান্তে গাত্রোথান রয় বলিলেন, আর্য! আমি অতি- 
বাঁদন করি | রৃদ্ধা বৎস ! চিরজীবী হও; এই বলিয়!১ ভাবিল আহা, 
ইহ্ইীর নাম আর্ধ্য চারুদত্ত ? যেরূপ শুনিয়াছিলাম, ইনি নুসদ্্শ ও 
'বরণীয়, সৎপাত্র, সন্দেহ নাই | বিচারক বলিলেন, আর্ধ্য চারুদত্ত ! 
বজুন বলুন, বসন্তসেনার সহিত আপনকার অনুরক্তি আছে ? চারু- 
দত্ত লজ্জিত ভাবে অধোমুখ ও .নিরুত্বর হইয়া রহিলেন। ঞ্শকার 
বলিল, ওরে চারুদত্ ! তুচ্ছ ধনের লোভে ্ত্রীহত্তযা। করিয়া, এখন 
* লঙ্জাতে ই ইউক, বা ভীকুভাতে ই হউক, আপন ঢরিত্র গোঁপন করি- 
তেছিস্‌, 1 কিন্তু বিচারক কোন মতেই ভাঁহী গ্রাঙ্থ করিবেন না, এখনি 
মথার্থ বিষয় বাহির করিয়া ফেলিবে্গ | শ্রেধী কামস্থের! বলিন, 


আর্ধ/ সার্থবাহ! বলুন বলুন, লঙ্ধার আবশ্যকত| নাই, ইহ! বিচার- 
ঘটিত প্রশ্ন, নিরুত্তর থাকা কর্তব্য নহে | টারুদত্ত লজ্জাসকুচিভ মুখে 
বলিলেন, বিচারক মহাশয় ! আমি ইহ! কেমন করিয়। বলিব ? বিচাঁ- 
রক বলিলেন, আর্য চারুদত্ত! ইহা ধর্ম্মাধিকরণ ধর্মোর স্থান, বিশেষতঃ 
রাহ্মণাধিস্বিত ; প্রশ্নও বিচারঘটিতৃ, এজন্য বারম্বার জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি, হ্বদয়স্থ লঙ্জা পরিত্যাগ কর) সত্য ও স্পট বল, এন্তলে ছল 
কৌশলের কথ! গ্রা্থু নহে ; রাজনিয়ম ই এই প্রশ্ন করিতেছে বলিতে 
দৌষ নাই | চাঁরুদত্ত বিম্ময়াবিষ্ট হইয়। বলিলেন, বিচারক মহাশয়! 
এ বিষয়ে রাজ-নিয়মের সহিত কি সম্বন্ধ আছে? বিচারঘটিত প্রশ্নই 
বাকেন? কোন লোকের সহিত আমার কোন বিবাদ নাই) আমি 
কাহারও সহিত ব্যবহারের সম্পর্ক রাখি না| শকার নিজ বক্ষঃস্থলে 
বারস্বার হস্ত দিয়া আপনাকে দেখাইয়া গর্রিত তাবে কহিল, অরে ! 
আমার সহিত ব্যবহার, আমি ভোর নামে অভিযোগ করিয়াছি । চারু- 
দত্ত বলিলেন, তোমীর সহিত আমার কোন সংঅব ই নাই, আমি 
তৌমার কোন ধাঁর ধারি না শকার কহিল, ওরে, স্ত্রীঘাতক ছুরাচার! 
সেই সর্বা্গসুন্দরী সর্ধধীলক্কারভূষিত! বসন্তসেনাকে বধ করিয়াঃ এখন 
কপটকাপটিক হইয়। গোপন করিতেছিস্‌ ? চারুদত্ত বলিলেন, তোমাকে 
উন্নত্ব-প্রলাপীর ন্যায় দেখিতেছি। পরে উদ্বিগ্ন মনে ভাঁবিভে 
লাঁগিলেন। নরাধম কি বলে! প্রিয়তমার অমঙ্গল কথা কেন 
কহিতেছে ? শুনিয়। যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়| যায়| বিচারক বলিলেন 
আর্ঘয চারুদত্ত। উহার সঙ্গে কেন? অকারণ বাগ্যুদ্ধে প্রয়োজন 
কি? , তুমি সত্য বল বসন্তসেন! তোমার গ্রণয়-ভাঁজন কি না? চার- 
দত্ত অগত্য। বলিলেন হা! মহাশয় ! ভাহাই বটে | বিচারক বলিলেন, 
বসন্তসেন। এখন কোথায়? চারুদত বলিলেন গৃহে গিয়াছেন | রেট 
কায়স্থের! কহিল, কি রূপে খিয়াছেন, কখনু গিয্লাছেন+ সন্দেই বা কে 
গিয়াছে? চারুদত্ত মনে মননে বিবেচনা করিতে লাগিলেন গ্রচ্ছ্ 


১৭৬ বমস্তবেনা। 


ভাবে গিয়াছেন ইহাই কি বলিব ? শ্রেহী কায়স্থেরো রুহিল আর্ধ্য! 
বলুন বলুন, মৌনতাবে রহিলেন কেন ? চারুদত্ত বলিলেন গৃহে গিয়া- 
ছেন ইহাই বলিলাম আবার কি বলিব ? শকার মুখভঙ্গি করিয়া বলিল 
আমার পুষ্পকরগুক উদ্যানে লইয়া গ্রিয়া ধনের লোতে বলপুর্বক বাহু- 
পাশ দ্বারা তাহাকে বধ করিয়া এখন বলিতেছিস্‌ গৃহে গিয়াছেন ! 
চারুদত্ত বলিলেন) তুমি নিতান্তই অমম্বদ্ধ গ্রলাপ করিতেছ | বিচার- 
পতি চারুদত্তের আকার প্রকার, অভীরুতী» নিরাকুলত|! ও বচন- 
বিন্যাসে, সাতিশয় সাহস দর্শনে, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 


যেমন ভূধররাজে পরিমাণ করা | 

যেমন জগত্এ্রাণে করতলে ধরা ॥ ১৯৩ 
যেমন, সন্তুব নহে, সিদ্ধু সম্ভরণ| 
চারুদত্বে দৌষী কর! হতেছে তেমন ॥১৪ 


অনন্তর কহিলেন মহা! চীরুদন্ত ইনি, কেন ঈদ্শ অকার্ধ্য করি- 
বেন, কদাচ ইহ। সন্তাব্য নহে | '.শকার কহিল পক্ষপান্ত করিয়া কি 
বিচার করিবে? বিচারক অসামান্য বুদ্ধিশক্িগ্রভাবে চারুদপ্তকে 
নির্দোষী জানিয়। কহিলেন, দূর মুর্খং_ 


হইয়। সামান্য জন» বেদ-মস্ত্র উচ্চারণ, 
করিছ, রসন৷ তব খসিয়। ন। গড়িল।, 
'নিদাঘের ছিপ্রহরে। -দেখিছ. নিদাস্করে, 
, ভথ|চ না দৃষ্টি তব বিচলিত হইল ॥১৫ 
জ্বলন্ত অনলে কর, দিতেছ রে নিরন্তরঃ 
তবুকি সে দহনের দাহনে না৷ দছিল | ' 
এ হেন সাধুর প্রতি, দষিছ রে ছুউমভি, 
এখনও এ দেহ তব' ভূমি নাহি হরিল ॥ ৯৬ 


শবম অঙ্ক । ১৭৭ 


দেখ রত্বীকর-গত, দেখ রত্বাকর-গত | 
বিভরিলা আনাইয়া মণিমুত্তা কত ॥ ১1 
দেখ বসন ভূষণ, দেখ বসন ভূষণ। 
অকাতরে বিতরণ করিল যে জন ॥১1, 
মেই এই গুণধন, সেই এই গুণধন | 
ইহার সমান আর আছে কোন্‌ জন ॥ ১০ 
ইনি কল্যাণনিধান, ইনি কল্যাণনিধান। 
অধমের মত নহে ইহাঁর বিধান ॥ ২৩ 
কেন হেন ষদীচাঁরী, কেন হেন সর্দাচারী | 
তুচ্ছ ভূষণের লাগি, বধিবেন নারী ॥২১ 
'শকার পুনর্ধার বলিল, পক্ষপাঁত করিয়! কি বিচার করিবে ! বৃদ্ধা 
কহিলেন অরে হতভাগা ! অন্যের অজ্ঞাভসারে ন্যস্ত ও তক্করহৃত স্ুবর্ণ- 
তাণ্ডের বিনিময়ে যিনি চতুঃসাগরসারভূত রত্বমাল! প্রদান করেন, সেই 
মহাঁযা। কি যৎ্সামান্য অর্থের জন্য ঈদৃশ জঘন্য কর্ম করিবেন ? 
কোন বপেই সন্তব নহে। ইহীতে অবশ্য কোন নিগৃঢ ছূর্ঘটনা 
ঘটিয়াছে | কিন্তু ষে কোন রূপেই হউক, আমার সর্নাশ দেখিতেছি | 
এই বলিয়া, সজল নয়নে, হ। বসন্তসেনে ! হা প্রাগাধিকে [হা সর্ধান্- 
সুন্দরি! ম। গো, তুমি কোথায় গেলে !_ 
হাঁয় হায় হাঁয় কি ঘটিল, বাছা মোর কেমনে মরিল | 
কোথ। কোন অপরাধে, কে বাঁদ সাঁধিল সাধেঃ 
মম ভাঁগো কে কাল হইল ॥ ২২ 
কত বা ডেকেছে সে আমায়, হাঁয় হায় বুক ফেটে যায়। 
যাতন। দিয়েছে যত, রোদন করেছে তত, 
কত বা ধরেছে ভার পায় ॥২৩ 
হায় রে নিষ্ঠুর ছুরাচার। কিবা দোষ পাঁইলি ভাহার | 
৩ ৰ 


১৭৮ বসস্তশেনা। 


কি বাদ বাঁলার সঙ্গে, কেমনে সোনীর অঙ্গে, 
করিলি রে নির্দয় প্রহার ॥ ২৪ 
কি বা মুখ, কি বা নাক কাঁন, কি বা চুল চীমর সমান। 
কপের তুলনা ভার, জগতে না দেখি আর, 
বাণী তার নুধার নিখান ॥ ২৫ 
পাঁষাণ-হৃদয় যেই জন) ভূলে যায় হেরিয়। বদন | 
রাক্ষসেও হেরে ভারে, স্েহে বধিবারে নারে, 
এ ত্বাতক না জানি কেমন ॥২৬ 
পোঁড়া বিধাতার অবিচার, দয়া মায়া কিছু নাহি তার। 
কেন হেন রূপ দিল অকালে কেন বা নিল) 
আমার যক্তণা হলে সার ॥ ২৭ 
চ।দমুখ আর ন। হেরিব, মধুমাখা কথা না শুনিব | 
কেমনে ব। ঘরে যাব, আর কার মুখ চাব, 
কি দেখিয়া ভুলিয়া রহিব ॥২৮ 
আঁয় গো মা আয় এক বার, খৈরজ ধরিত্তে নারি আর। 
ম৷ বলিয়া! ডাঁক আসি শোকের সাগরে তাসি, 
তোমা বিনে সকলি আধার ॥ ২০ 
কোঁথা গেলে পাইব তোমায়, ভেবে কিছু ন। পাই উপাঁয়। 
অভাগীর মুখ চাও) সঙ্গে করে লয়ে যাঁও, 
কোথা গেলে ছাড়িয়া আমায় ॥৩০ 
এইরূপ করুণ বচনে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। বিচারক 
বলিলেন আর্ধ্য চারুদত্ত ! বসস্তসেন|! পদব্রজে, গমন করিয়াছেনঃ 
টি প্রবহণে 1 চারুদর্ত বলিলেন, মহাশয় ! তিনি আমার সমক্ষে 
পামন করেন নাই, অতএব আমি সবিশেষ বলিতে পারি না। 
এমগ সময়ে নগরাধিকৃত বীরক আসিয়| অভিবাদন-্পুর্বাক কৃতা- 
গ্ললিপুটে বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল | বিচারপতি দেখিয়া 


নবম অন্ব। ও 


কহিলেন, বীরক ! কি নিমিত্ত এমত সময়ে আনলে) সম।চাঁর কি? 
আর্যাকের কোন অনুসন্ধান পাইয়াছ? বীরক বলিল ধর্মীবত্তার ' 
অবধান করুন সেই গোপালদারকের অন্বেষণ করিভেছিলাম, চতুর্দিকে 
সৈন্য সকল প্রেরণ করিয়া চন্দনককে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং 
মধ্যস্থলে রাজপথে ছিলাম, এম সময়ে এক গ্রধহণ আসিয়া উপস্থিত 
হইল) যানাস্তরণে আর্ত দেখিয়| তদন্ত করণের আবশ্যকতায় চন্দনক 
আগ্রে প্রবহণ দর্শন করিল) পরে আমি তদ্চনে সন্দিহান হইয়!, “তুমি 
অবলোকন করিলে, আমিও অবলোকন্‌ করিব”” এই বলিয়। উপস্থিত 
হউবা মাত্র চন্দনক কহিল, £৫আমি তদন্ত করিলাম, তুই আবার তদন্ত 
করিবি, কে তুই” এইরূপ কটুক্তি করিয়া চন্দনক আমাকে পদাঘাত 
করিয়াছে | সকল নিবেদন করিলাম, বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। বিচারক 
বলিলেন, ভাল, বিচার করিব, কাহার মেই প্রবহণ জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলে ? কীরক বলিল, হ1 মহাশয় ! সেই প্রবহণ এই আর্ধ্য চারুদত্তের, 
বাহক বলিয়াছিল। “আর্ধ্য চাঁরুদত্তের প্রবহণ, আর্যয। বমস্তসেন। আর্ঢ। 
আছেন, পুষ্পকরগুক উদ্যানে ভংসক্সিধানে লইয়া যাইতেছি | শকার 
সহর্ষ ভাবে ব্যস্ত সমস্ত হইয়। বলিল, শুনিলে তোমর। পুনর্বার শুনিলে” 
আমার কথা সত্য হইল কিন? আমার পুষ্পকরওক উদ্যানে লইয। 
গিয়া চাঁরুদত্ত বসন্তসেনাকে হস্তা। করিয়াছে কিনা? বিবেচনা কর। 
বিচারক মনে মনে কহিলেন? হীয় কি সর্বনাশ ! 
নির্মূল কৌমুদী যুভ কুমুদবান্ধাবে | 
এবার গ্রাসিল রাহ্ছ বুঝি অনুভবে ॥ ১৩১ 
স্বচ্ছ মণি সম স্বচ্ছ ষে সাল ছিল | 
কালবশে ক্লপাতে কলুষ করিল ॥-৩২, 
ক্ষণকাঁল অধোমুখ তাঁবে থাঁকিয়াঃ পরে কহিলেন) 
তোমার অভিযোগের বিচার করিব, সম্প্রতি অধিকরণের দবারদেশে 
যে অশ্ব আঁছে) ভদুপরি আরোহণ করিয়া খরায় দেখিয়। আইন) 


বীরক ! পশ্চাৎ 


১৮০ বসম্তসেন!। 


পুগ্পকরগুক উদ্যানে কোন মৃত অঙ্গনার অঙ্গ পতিত আছে কি না! 
বীরক যে আজ্ঞা বলিয়৷ প্রস্থান করিল | ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগত 
হইয়া বলিল, হী মহাশয় ! উদ্যানের পারছে শ্বাপদ-বিলুপ্ত মৃত নারীর 
কলেবর পতিত দৃষ্ট হইল। শ্রেষ্ঠী কায়স্তেরো জিজ্ঞাসিল, স্ত্রীশরীর 
বলয় কিরূপে চিনিতে পারিলে? বীরক বলিল ভক্ষিতাবশিষ্ট কেশ 
হস্ত পাঁণি পাঁদ দ্বারা উপলক্ষিত হইল | বিচারক বিন্ময়াপন্ন হইয়া 
বলিলেন, হাঁয় লোৌকব্যবহার কি বিষম 1 


নিগৃট জানিতে যত প্রকাশি কৌশল | 

ততই ঘটিয়। উঠে সঙ্কট কেবল ॥ +১২৩ 
বিচারের রীতি নীতি বড়ই বিষম | 
মিথ্যায় সত্যের ভ্রম সত্যে মিথ ভ্রম ॥ ২৩৪ 
বুদ্ধি শুদ্ধি মগ্ন হয় পড়িয়া পাথারে | 
পন্কগত রষ মত উঠিতে না পারে ॥৩৫ 


চারুদত্ত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হাঁয় কি আশ্চর্য্য ! মম্ুষোর 
বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে ছিন্্র পাইয়।, ঈষৎ মুকুলিত কুুমে মধুপকুলের 
ন্যায়, অনর্থরাশি আমিয়। উপনীত হয়| বিচারক বলিলেন, আর্ধ/ 
চারুদন্ত ! কেন আর ছল কৌশল কর, কাপট্য ছাঁড়ঃ সত্য কথা প্রকাশ 
কর ; ক্ষণকাঁল পরে কিছুই গোপন থাকিবে না, সকলই ব্যক্ত হইয়া 
পড়িবে | চারুদত্ত বলিলেন, বিচারক মহাশয়! 


দুষ্ট দুরাশয়, নষ্ট যেই হয়) 
পরগুণে ছ্েষ করে। 

রাগে অন্ধ রহে, পরে দৌধী কহে, 
বামন। বধিতে পরে ॥ ৩৬ 

যদি জাতি দোষে, অথবা আক্রোশে, 
মিথ্য! কহে দুরাঁচীর। 


নবম অস্ক। ' ১৮৩ 


তাহাই প্রমাণ, করিবেন জ্ঞান, 
বিচার নাহি কি তার ? ২০৭ 


যদি লতী ডালে মুলে, রহে বিকসিত ফুলে, 
তরু তার তুলিতে সে ফুল। 

যে আমি না নত করি, কু না টানিয়া ধরি, 
পাঁছে ভাঙ্গে তাঁর শাখা মুল ॥ ২৩৮ 

মেই আমি হয়ে লোভী, মধুকর-পক্ষ-শোভি, 
দীর্ঘতর চিকুর ধরিয়া । 

কোন্‌ প্রাণে কি বিচারে, বধিব সে প্রমদারে, 
অশ্রুমুখী কাতর! দেখিয়! ॥ ৩৯ 


শকার বলিল; অহে বিচারক মহাঁশয়! তোমরা কি পক্ষপাঁত 
করিয়াই বিচার করিবে ? এখনও এই ছুরাচার চারুদন্তকে আসনে 
উপবিষ্ট রাখিয়াছ ? বিচারক বলিলেন অনুচিত বটে । শোৌঁধনক ! 
চারুদত্তকে আঁসন হইতে উঠীও | চারুদত্ত, বিচার করুন মহাশয়! 
বিচার করুনৃ, এই বলিয়। আসন পরিত্যাগ পুর্বক ভূমিতে উপবেশন 
করিলেন | শকাঁর আহ্নাদিত হইয়! মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি 
যে পাপ কর্ম করিয়াছিলীম ভাঁহ। অন্যের ঘাড়ে পড়িল তবে যেখানে 
চাঁরুদত্ত বাসয়াছিল, এখানে গিয়া বসি। অনন্তর নির্দিষ্ট স্থানে 
উপবিষ্ট হইয়া বলিল, চারুদত্তা ! দেখ দেখ, আমাকে দেখ্‌; বল্‌ বল্‌ 
বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছি | চাঁরুদত্ত শকারের প্রতি দৃষ্টিপাত 
ন| করিয়া, বিচারক মহাশয় ! “ছুষ্ট ছুরাশয়ঃ নষ্ট যেই হয়” ইত্যাদি 
পুর্কোক্ত কথা পুনর্ধার বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপুর্বক মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন,_ 


ঈৈত্রেয় হে ! একি দাঁয় ঘটিল আমায় । 
এমন সময়ে সখা রহিলে কোথায় ॥ 6০ 


১৮২ বনস্তসেনা। 


প্রিয়ে! অকলঙ্ক কুলে জনম তোমার | 

পতিপরীয়ণ। কে বা তব তুল্য আর ॥ ৪১ 

ন। জানি কেমনে তুমি ধরিবে জীবন । 

হয় হায় কেমনে বা রবে স্তন ॥ ২. 

রোহমেন ! ন। দেখিলে বিপদ্‌ আমার । 

দেখিতে না পাইলাম াদমুখ আর ॥ ১৩ 

পরসুখে সুখী তুমি হও অকারণ । 

ভোমার এ ছুথে ছুখী নাহি কোন জন ॥ ৪৪ 

যাহ! হউক, বসন্ত্রসেনার সমাচার অবগত হইবার জন্য ও শকর্টিকা 
নিষিভ গ্রদত্ত নুবর্ণলঙ্কার প্রতার্পণ করিবার নিমিত্ব, অনেক ক্ষণ হইল, 
মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার নিকটে পাঠাইয়াছি) এখনও কেন প্রত্যাগন 
হইলেন না| এইরূপ নানীপ্রকাঁর চিন্তা করিতে লাগিলেন | 
এখানে মৈত্রেয় বসন্তসেনার সদনে যাইবার নিমিত্ত আভতরণজাত 

নমতিব্যাহীরে অধিকরণের সম্মুখবর্তি পথে আসিতে আসিতে মনে মনে 
কহিতেছেন, আর্য চারুদত্ত আমাকে আদেশ করিয়াছেনও যে) “বসন্ত- 
সেনা বৎস রোহসেনকে স্বকীয় সুবর্ণীলঙ্কার-গুলি গ্রদান করিয়ী গিয়া 
ছেন, ইহা গ্রহণ করা উচিভ নয়, অতএব তুমি এই ভভূষণজাত লইয়া 
প্রত্যর্পণ করিয়া আইস,” যাহা হউক, বসন্তসেনীর নিকটে যাইডে 
হইল | এমন সময়ে শুনিলেন, চারুদত্ত বিচারালয়ে আহ্ত হইয়াছেন, 
অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে কহিলেন, হায়! সেকি, কিকারণে প্রিয়বয়স্য 
ধর্মীধিকরণে আহ্ত হইয়াছেন? কোন বিশেষ প্রয়োজন ত দুষ্ট 
হয় না, লৌকেরাও স্পট বিবরণ কহিতেছে না, অথচ উদ্ধিগ্রচিত্বে ও 
অজীনবদনে আমার প্রতি অবলোকন করিতেছে | অন্তএব কোন 
গুরুতর ছুর্ঘটন1 ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই | যাহা হউক, পশ্চাৎ বসন্ত- 
সেনার নিকটে গমন করিব, অগ্রে গ্রিয়বয়মের সমীপে যাই, এই স্থির 
করিয়। বিচার়ালয়ে প্রবেশ করিলেন | বিচারপতিকে ঘথাবিধি অভি- 
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বাদন করিয়া কহিলেন, মহাত্মা সার্থবাহ কোথায়? বিচারক অঙ্গ,লি 
নির্দেশ দ্বারা গ্রদর্শন করিলেন । 'মত্রেয় সমীপস্ক হইয়া কহিলেন, 
বয়স্য ! কেন এ ভাবে বসিয়া আছ, কুশল ত? চারুদর্ত বলিলেন, 
যদ্দি দেবত। করেন, হইবে | মৈত্রেয় বলিলেন, কেন তোমাকে উদ্বিগ্ন 
উদ্বিগ্ন দেখিতেছি) কি নামতে আহত হইয়াছ? চাঁরুদত্ত দুঃখিত 
ভাবে অভিযোগের বৃত্তীন্ত সতক্ষেপে বর্ণন করিলেন | ৈত্রেয় বিন্ময়া- 
পন্ন হইয়া বলিলেন, কোন ছুরাআ্সা' এ কথা বলে। চারুদত্ত শকারকে 
দেখাইয়। দিলেন | টমত্রেয় বলিলেন, বসন্তসেন। ভবনে গিয়াছেন) 
কেন এ কথা বলিলে না? চাঁরুদন্ত বলিলেন, কহিয়াছিলাম, অবস্থা- 
দোষে গ্রহণ করিল নাঁ। মৈত্রেয় বিচারকের প্রতি নেত্রপ।ত করিয়! 
উচ্ৈঃস্বরে কহিলেন, হে আর্ধ্যগণ ! যিনি আঁপণ, বিহার, আরাম, 
দেবালয়, তড়াগ, কপ ও যপমগুলদ্বারা উদ্জয়িনীকে অলঙ্কৃত ও নুশো- 
ভিত করিয়াছেন, সেই মহাঁজ্সা কি সামান্য অর্থের জন্য ঈদ্বশ অকার্ধা 
করিবেন? কোন মতেই গ্রীন্থ নহে | সক্রোধ ভাবে কহিলেন 
অরে কাণেলীস্ুত, রাজশ্যালক, উচ্ছৃঙ্খল, দৌষতাণড, বছুনুবর্ণমপ্ডিত 
মর্কট ! বল্‌ বল্‌ আমার সাক্ষাতে একবার বল্‌ | অরে পাষণ্ড ! পাছে 
পল্পবচ্ছেদ হয় বলিয়া যিনি কুসুমিতা হইলেও বল্লরীকে আকর্ষণ করিয়| 
কুস্থমাবচয় করেন না, সেই প্রিয়বয়স্য কি উতয়-লোৌকবিরুদ্ধ এতাদুশ 
অপকর্ম করিবেন? থাক কুলটাপুন্র! তোর হুদয়স্শ কুটিল এই 
য্টি দ্বারা ভোর মাথা শতখণ্ড করিয়া ফেলি। কার ক্রুদ্ধ হইয়া 
বলিল, শুন মহাশয়র! শুন, চারুদত্বার সহিত আমার বিবাদ এই 
কাঁকপদ-সদৃশ্-মন্তক দুষ্ট বামূনা বেটা আমার মাথা শতটুকর! করিবে 
কেম? অরে দাসীর পুক্র দুষ্ট বামুনু ! তুই তাহ! মনেও ভাবিস্‌না। 
ৈত্েয় কুপিত ভাবে, তুই বেটা করিবি কি! এই বলিয়। যড়ি উঠা- 
ইলেন। শকার ক্রোধাস্থিত ও নিকটাগত হইয়। মৈত্রেয়কে প্রহার 
করিতে লাগল । মৈর্রেয়ও প্রভিপ্রহীরে প্রবৃত্ত হইলেন। সক্লে 


১৮৪ বনস্তলেনা । 


স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিচারক নিবারণার্থ আদেশ দিতে লাগিলেন | 
ইত্যবসরে টমত্রেয়ের কক্ষদেশ্শ হইতে ভূষণজাত ভূতলে পতিত হইল। 
শকার অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিয়। বাস্ত সমস্ত ভাবে কহিল, দেখ মহা- 
শয়রা দেখ! এই সেই ভতপন্থিনী বসন্তমেনীর অলঙ্কার ; চাঁরুদত্তকে 
নির্দেশ করিয়। কহিল, এ নরাধম, এই তুচ্ছ ভূষণের নিমিত্ত ভাহীকে 
মেরে ফেলেছে । বিচারক প্রভৃতি সকলে অবলোকন করিয়। অধোমুখ 
রহিলেন | চাঁরুদত্ত জনান্তিক তাঁবে মৈত্রেয়কে বলিলেন, 

হায় এ বিষম কালে এ কি সর্ধনীশ। 

প্রিয়ার এ অলঙ্কার হইল প্রকাশ ॥ ৪৫ 

বুঝি মোর ভাগ্য দোষে বিপদ্‌ ঘটিল | 

ভূষণ পতিত হয়ে পাঁতিত করিল ॥ 8৬ 

মৈত্রেয় বলিলেন থার্থ কথ। বলনা কেন? চারুদত্ত কহিলেন 

সখে ! কহিলে কি হইবে 1 নৃপতির নেত্র অতিশয় দুর্বল, যাথার্থ্য 
দেখিতে পায় না, বুতরাৎ আমার অতি কুৎসিত মৃত্যুই দেখিভেছি। 
বিচারক বলিলেন হায় কি আক্ষেপের বিষয় ! 

বিরুদ্ধ মঙ্গল যার অমঙ্গলকর | 

বহস্পতি অতি ক্ষীণ বিদ্বের আকর ॥ ৪৭ 

আবার অপর গ্রহ ধৃমকেতুসম ] 

উঠিল তাহার পার্খে অধিক বিষম ॥ 8৮ 

শ্রেষ্ী কায়স্থেরা বসন্তসেনীর মাতাকেকহিল, আর্ধ্যে ! এই অল- 

স্কারগুলি বসন্তসেনার কি না! অবহিত হইয়। দর্শনান্তে যথার্থ বল। 
বৃদ্ধা অবলোকনান্তে কহিল ইহ সদৃশ বটে) কিন্তু ইহা ভাহা নহে, 
শকার কহিল হা গর্তদাসি! বুড়া হয়েছিস তবু তোর এত চতুরভ 
চখে কহিলিঃ মুখে মৃক হইলি ? বৃদ্ধা কিগিৎ ভ্রদ্ধা হইয়া বলিলেন, দুর 
হতভাগা ! যা মুখে আইসে তাহাই বলিস? শ্রেতী কায়স্থেরা বলিল 
আর্ধে;! উহার সঙ্গে কেন? তুমি আভঃগগুলি বিশেষ রূপে নিরী- 
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করণ করিয়া অপ্রমন্-ভাবে সত্তা বলঃ ইহা তৌধার কনার কিনা? 
গোলযোগ করিয়। বলা উচিত নহে | রৃদ্ধী বলিলেন আর্ধা ! শিশ্পি- 
কুশলতায় ইহা দ্ৃ্টিরোধ করিতেছে, ঠিক বলিতে পারিভেছি না; ন 

সে অলঙ্কার নয়| বিচারক বলিলেন তুমি এ অলঙ্কীরগুলি চিনিতে 
গাঁরকি না? বৃদ্ধী বলিলেন আমি ত কহিলাম যদিও চিক সেইমত 
বটে, তখ[চ এ অস্কার আমি চিনি না, অথব] কর্মমাকুশল কোন শিপ্প- 
কর অগ্রূপ নির্্ীগ করিয়া থাঁকিবেক | বিচারক শ্্ীকাল বিবেচন। 
করিয়। বলিলেন, শ্রেষ্ঠিন ! একাঁকার উভয় বস্তুর নৌসাদুশা হইয়। 
থাকে; নির্দমীণদক্ষ শিপ্পকরেরা এক বস্তু দেখিয়। অবিকল তদ্রপ 
নির্শাণ করিতে পারে ; ব্ৃদ্ধীর কথা নিতান্ত অসঙ্গত ও অলীক বোধ 
হয় না) এরূপ অনেক দেখ গিয়াছে। শ্রেণী কায়স্থেরা বলিল হা 
মহাশয়! এ কথা যথার্থ বটে ; আমরাও অনেক দেখিয়াছি, তবে এ 
অলঙ্কারগুলি আর্ধা চারুদত্তের, সন্দেহ নাই | চাঁরুদন্ত বলিলেন, না 
না, আমার নহে এ অলঙ্কার এই আর্ধ্যার ছুহিতার | শ্রেনী কায়স্থেরা 
বূলিল, তবে ইহা কি রূপে তদদ্দবিরহিত হইল ? চারুদ্তঃ প্রদানের 
কথা কহিতে লব্জিত হইয়া কহিলেন) "হইল, হইল, হ' ইহা, এইরূপ 
অর্দোস্কি করিয়। স্লানমুখে ব্রীড়িত॥ ও অগ্রতিতের ন্যায় 'মৌনভাবে 
রহিলেন। শ্রেটী কায়স্থের! সন্দিহান হইয়া বলিল) আর্ধ্য চারুদ্ত! সত্য 
বল, সত্যে জুখলাত হয়) সভ্য কথায় কোন দোষ ও পাঁপ নাই) মত্য- 
বাদী সত্য কহিয়। সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়ঃ অতএব “সত্য এই ছুই 
অক্ষরকে অলীকপন্ধে নিমগ্ন ও আৰৃত করিও না| চারুদত বলিলেন, 
ভদ্র! প্রীণান্তেও অনৃত কহিব না। আতরণের বিষয়ে বিশেষ বলিতে 
পারি না কিন্ত মদগ্ৃহ হইতে আনীত হইল, ইহাই জানি শকার 
কহিষ্ঈ, আমার বাগানে বসন্তসেনীকে মেরে ফেলে আভরণ লইয়। 
গিয়াছিলি, এখন কপটকাপটিক ভাবে গৌপন করিতেছিম । বিচারক 


৮: 
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অত্যন্ত সদ্দিপ্ধ হুইয়া বলিলেন আর্ধ; চাঁরুদত্ত! সত্য বল, নতুব। 
আমাদের মনোরথের সহিত এখনি ভোমার এই শুকুমার অঙ্গে কর্কশ 
কশা পতিত হইবে) নিশ্চয় বলিলাম । চাঁরুদ্ত বলিলেন বিচারক 
মহাশয় ! | আমি নিষ্পাপ তেজঃপুর্ধ মহাত্মগণের অন্বয়ে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি ; সাহস করিম? বলিতে পারি, জন্মীবচ্ছিন্নে কখন কোন পাঁপ 
করি নাই, তথাচ দি পাপী বূলিয়। জ্ঞান করেন, এই হত নিষ্পাপ 
প্রাণে গ্রয়োজন্কি ? অথবা। বসন্তসেনাবিরহিত জীবনেই বা! ফল 
কিঃ মনে মনে এই স্থির করিয়া কহিলেন) বিচারক মহাশয়! আর 
বহ্ছবাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই) আমি লোকদ্বয়ানভিজ্ঞ নিন্তান্ত নৃুশৎসঃ 
“সেই রমণীরত্বকে, এই অধ্ধোক্তি করিয়৷ বলিলেন, অবশিষ্ট কথা এ 
বাক্তি বলিবেক, এই বলিয়। শকারের প্রতি অঙ্গল নিদ্দেশি করিলেন । 
শঁকার বলিল, অরে! (মরে ফেলিছি) তুই আপন মুখেই বল্ঃ মেরে 
ফেলিছি | চীরুদত্ত কহিলেন তুমিই বলিলে, আর আমার বলিবার 
প্রয়োজন কি? শকার ব্যস্ত সমস্ত ও সহর্ষচিত্বে বলিল, শুন মহাশ- 
য়রা ! শুন, এ বসন্তসেনাকে মেরে ফেলেছে, আপন মুখেই অঙ্গীকার 
করিল, এখন ইহার শারীর দণ্ড বিধান করিতে হয়| বিচারপতি 
কহিলেন, হই! ভাহাই বটে। রাজপুরুষগণ! এই অপরাধী চারু- 
দত্তকে ধৃত কর। রাঁজপুরুষেরা চারুদত্তের হস্তে ধরিল | বৃদ্ধা অতান্ত 
কাতর হইয়। বলিলেন, বিচারক মহাশয় ! ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন, ইহা 
সদ্বিচার নহে, ধিনি চৌরাপঙ্ৃত তুচ্ছ নুবর্ণালঙ্কারের পরিবর্তে ইত্যাদি 
গুর্বোত্ত কথা পুনর্মার বলিয়া কহিলেন, যদিও ইনি আমার তনয়ার 
প্রাথসংহ'র করিয়া থাকেন) করিয়াছেন» এই দীর্ঘাযুঃ মহাত্ম। জীবিত 
থাকুন; বিশেষভঃ অর্থ প্রত্যর্থীতেই ব্যবহার, আমি এ বিষয়ে অর্থিনী 
নহি, কোন আপত্তিও রাখি না, অভিযোগও করি নাই, তবে কেন 
অকীরণে অবিচার করিতেছেন) ইহীকে ছাড়িয়া দিউন | শকার 
করদ্ধ হইয়া বলিল, ছুর্‌ গর্ভতদাসি! এর সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি! এর 
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যা হউক ত| হউক, তোর সে কথায় কাজ কি! তুই চলে যা। 
বিচারক বলিলেনঃ আর্মে ! তুমি গ্ৃহে যাঁও ; রাজপুরুষগণ ! ইহাকে 
বিদায় করিয়। দাও | বৃদ্ধাঃ হা বৎস! হাঁ পুত্রক! হা সর্মগুণাল- 
স্কুত! এই রূপে নানাপ্রকার শোকোক্তি ও রোদন করিতে করিডে 
প্রস্থান করিলেন | শঁকার, অপরিসীম আনন্দ:নীরে ভাসিতে ভাসিতে 
মনে মনে কহিল, আঃ! ইন্টসিদ্ধি হইল, আঁমি যেমন লোক তাহাঁর মত 
করিলাম, এই অসাধ্য সাধন কি সামান/ লোক দ্বারা সম্পন্ন হইতে 
পারে? আর কেন, এখন ঘরে যাইঃ এই বলিয়া বহির্গত হুইল) 
অত্যান্ত সহর্ষ মনে কহিতে লাঁগিল+_- 
আজি কুতৃহলে, নগরে সকলে, 
নয়নে আমারে হেরিয়া | 
কত আশীর্বাদ, কত ধনাবাদ, 
করিবে রহিবে ঘেরিয়। ॥ ১৭ 
করিয়। চাতুরী, ভারি বাহাছুরী, 
করিশ্র এখানে আসিয়। | 
হরিষ অন্তরে চলে যাই ঘরে, 
সুখের সাগরে ভীসিয়।॥ (০ 
এইবূপ কহিতে কহিতে প্রস্থান করিল | বিচারক বলিলেন; আর্য 
চারুদত্ত ! নির্ণয়করণে আমাদের প্রতি ভারার্পণ আছে, তৎপরে 
রাক্জার ইচ্ছ। বলবতী ; তথাপি, শৌধনক ! তুমি রাজসঙ্গিধানে গিয়া 
নিবেদন কর, 
এই নীরী-হত্যঠাকারী হয় ব্রহ্মজনু | 
বধ-ষাঁগ্য নহে বিপ্র, বলেছেন মন্ত্র ॥ ২১ 
শীস্ত্রমন্ডে অর্যাহভ সম্পদ্‌ সহিতে। 
নির্বাসন যোগ্য হয় এ রাজ্য হইতে ॥ ৫২ 
শোধনক যে আজ্ঞ। বলিয়া, প্রস্থান পূর্বক প্রত্যাগত হইয়া সঙ্ল 
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নয়নে কহিল, ধর্ম্মীবভার । আমি রাঁজসন্নিধানে, আদিষ্ট সমূদায় কথা 
নিবেদন করাতে ক্ষণকাল চিন্ত। করিয়া আদেশ করিলেন “ষে 'ব্যক্তি 
যৎকিপ্চিৎ অর্থ লোভে বসন্তসেনার গ্রাণবধ করিয়াছে তদীয় গলদেশে 
সেই অলঙ্কার বন্ধন করিয়া ডিগিমধ্বনি পুর্ধক তাহাকে দক্ষিণ শ্বশানে 
লইয়। গিয়। শূলে দেওয়। কর্তব্য । লোঁকের৷ দেখিয়। সাবধান হউক, 
ষে কোন বাক্কি এবস্িধ অকার্ধয করিবেক, তাহাকে এইরূপ গুরুতর 
দণ্ডে দণ্ড দেওয়া যাইবেক” | চারুদত্ত শ্রবণীস্তে জীবনে নিরাম্বাস 
হইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বক অত্যন্ত কাতর-ভাবে কহিতে 
লাগিলেন, হায় ! রাজা কি অবিবেচক, কি অবিমৃষ্যকীরী» কি বিচার- 
বিমুঢ়, অধিকৃতের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ 
হইয়াই অনায়াসে ব্রাক্গণবধের আদেশ দিলেন ; অথব1 অনুমান করি 
ঈদ্দশ বিচারানলে কুমন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিপাতিত হইয়া মহীপাঁলেরা 
কপণ দশাই প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, এইরূপ অবিচারে কত কত নিষ্পাপ 
ব্যক্তি হত হইয়াছে ও হইতেছে; যাহা হউক, এ চিন্তায় আর কোন 
ফল নাই, (অদৃষ্টফলভুক পুমান্) আমার অদৃষ্টে ইহাই ছিল। এইরূপ 
বিবেচনা করিয়া কহিলেন, সখে মৈত্রেয় ! তুমি গ্হে যাও, আদ্যো- 
পান্ত সমস্ত "বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া জননীকে আমার শেষ প্রগাম 
জানাইবে | ক্ষণকাল স্তর্ধ ও বাস্পাকুল লোচনে থাকিয়া পুনর্ধীর 
কহিলেন, আর তীহাকে কি কহব ; খে! রোহসেনের প্রতি কুপাদৃষ্টি 
রাখিবে, নিতান্ত শিশু পিতৃহীন হইল, দেখিওঃ যেন অশন-বসনের 
জন্য ক্লেশ না পায়, এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, আর কথা 
কহিতে পারিলেন না স্মেহরসে কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া আমিল এবং 
নয়নদ্বয় অশ্রু-নীরে ভাসিতে লাগিল | টমত্রেয় বিষ বদনে কাতর 
নয়নে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বয়স্য ! মুল ছিন্ন হইলে পাঁদ- 
পের পালন কি রূপে হইতে পাঁরে ? চারুদর্ত বলিলেন, না) না, এমন 
বখ। কহিও না, পোকান্তরস্ক লোকের পুজ্ুই দেহপ্রতিন্ততি, অতএব 
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আমার প্রতি ভোমার যাঁদশ স্নেহ আছে রোহসেনের উপরেও তাদুশ 
রাখিবে | মৈত্রেয় বলিলেন, বয়স ! আমি তোমার প্রিয়বয়স্য হইয়া 
তোম। বাতিরেকে কি জীবন ধারণ করিব ? মনেও ভাবিও না । চারু- 
দত্ত কি বলেন, উত্তর করিতে না পারিয়! কহিলেন, ভাল, একবাঁর রোহ- 
সেনকে আনিয়া দেখাও, জন্মের মত পুল্রমুখ দর্শন করিয়। নয়ন মন 
শীতল করি | মৈত্রেয় বলিলেন, হা, তাহাকে আনয়ন করা! কর্তবা বটে 
উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে বিচারক 
বলিলেন, শোধনক ! এই ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া দাও | শোঁধনক 
আদেশামুসারে নিকটস্থ হইল । মৈত্রেয় রোদন করিতে করিতে অগ্তা। 
বহির্গত হইলেন, মনে মনে বিচারকের প্রতি, রাজার প্রতি ও আঁপনা- 
দিগের তাগধেয়ের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন । 
বিচারক বলিলেন, কেকে এখানে আছ? চগ্ডালদিগকে রাজাজ্ঞা 
বিজ্ঞাপন কর, এই বলিয়া শোধনক ও কতিপয় রাজগুরুষের প্রতি চারু- 
দত্তের রক্ষার ভার দিয়। অন্যান্য রাজপুরুষ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করি- 
লেন। শোৌধনক বলিল, আর্ধ চারুদত্ত ! এ দিকে আইস | চারুদত্ত 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ গুর্ক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অরে 
পাপিষ্ট পালক ভূপীল ! কে ভোর পাঁলক নাম রাখিয়াছিল? তুই প্রজা- 
পালক কখনই নহি, বরৎ সম্পূর্ণ রূপেই গ্রজাপালক দেখিতেছি। 
অনলে গরলে, জলে তুষানলে, 
পরীক্ষ! দিবার তরে | 
বলিলাম কত) হয়ে জ্ঞানহত, 
ন৷ শুনিলি গর্বভরে ॥ ৫৩ 
মত্ত অহঙ্কারে, এ ছার বিচারে, 
কি বুঝিলি দোষ গুণ | 
রিপুর বচনে, আজি অকারণে? 
ব্রাহ্মণে করিলি খুন ॥ ৫3 


১৯৩ বনস্তমেনা। 


দোষে দোঁধী নই, মিথা। নাহি কই, 
যদি দ্বিজ হই আমি। 
পুভ্ত পৌল্র সম, অবশ্য অধম, 
হইবি নরকগামী ॥ ৫৫ 
ওহে দিবাকর, দেব পরাতৎপর, 
সাক্ষী তুমি সবাকার | 
বুঝে ব্যবহাঁর+ কর সুবিচার, 
কিকহিব আমি আর ॥ ৫৬) 
অনন্তর শোথনকের প্রতি কহিলেন, চল ষাইতেছি, এই বলিয়া 
ভৎসমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন | 


হছে 


দশম অঙ্ক। 


অনন্তর ছুই জন চণ্ডাল অধিকরণমণ্ডপে উপস্থিত হইল। শোধ- 
নক রাজাজ্ঞ। সম্পাদনার্থে চারুদত্তকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয। 
প্রস্থান করিল | চগ্ডালের চারুদত্তকে বধ্যোচিত বেশ পরিধান করাঁ- 
ইয়া দক্ষিণ শ্শানে লইয়া চলিল। 

ক্রমে নগরমধ্যে এই অবিচারিত ত্রহ্মবধের বৃত্তান্ত প্রচারিত হইল | 
পৌরবর্গ, হা হতোহস্মি, হা বঞ্চিতোইত্মি, হায় কি হইল! অরে নি, 
দু্চরিত, ছুরাম্মন্, রাজশ্যালক ! কি করিলি, মহাত্মা চারুদত্ত অতিশয় 
সত্ব, কদাচ ইনি আ্্ীহত্যা। করেন নাই, অকারণে চক্রান্ত করিয়া 
প্রাণিহস্যা, ত্রক্মহত্যা, মহাপুরুষহত্া। ঘটাইলি ! হে অবিষৃষ্যকারিত 
পালক ভূপাঁল ! এই কি তোমার অবিচার হইল? যিনি জন্মাবচ্ছিন্গ 
কখন কোন পাপকর্মে পদার্প॥ করেন নাই, ঘিনি দীন দশীয় দিন 
যাপন করেন ভথাচ হীন কর্থে প্ররৃতব হয়েন নাই, যিনি তুচ্ছ স্তুব্ণ 


দশম অঙ্ক। ১৯৬ 


ভূষণের বিনিময়ে সেই বসন্তসেনাকে মহা ল্য রত্বমালা প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, অতি জঘন্য মদমত্ত মূর্খতমের কথায় এতাদুশ পুরুষরত্বকে 
অলঙ্কারহারী স্ত্রীবধকারী বিবেচনা করিলে? ব্রহ্মবধ তুচ্ছ ও শ্যাল- 
কের কথাই কি মান্য হইল? হে বিচারক ! ভাবদর্শনে দৌষাশ্রিত 
জনের মনোগত বুঝিতে পাঁর, এ বিষয়ে তুমি কি নিরূপণ করিলে 
হায় ! সার্ঘবাহের বৎখ কি পরিণামে ঈদুশ কুৎসিত দশা প্রাপ্ত হইল? 
হা! আর্ধয চারুদত্ত! হা পুরুষগুণনিধে ! হা৷ প্রণয়িজনবল্লত ! শেষ 
দশীয় কি তোমার কপালে এই ছিল? হায়! এতদিনে উজ্জঞপ্ধিনী 
রত্বশূন্য, বদান্যশূন্য, ও কম্পতরুশূনয হইল; ক্ষমা অনাথ। হইল, 
দয়া অশরণা হইল, পরোপকৃতি-পক্ষিণীর কুলায়বক্ষ ভগ্ন হইল; 
ধৈর্ব্য ! তুমি নিরাধার হইলে, বিনয় ! তুমি নিরাশ্রয় হইলে। হে 
ধর্মী! কে আর তোমাকে শ্রদ্ধ। করিবে, হে সত্য ! কে আর ভোমাকে 
সমাদর করিবে | হায়! সহায়হীন, বান্ধবহীন) পিতৃহীন হইয়া কি 
রূপে এ ছাঁর দেশে আর বাঁস করিব; কে আর আমাদের ভার লইবে ? 
কে আর আমাদের দুঃখ শুনিবে? কে আর আমাদের বিপদসাগরে 
পোৌতস্বরূপ হইবে 1? এইরূপ বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে করিতে 
রাজপথ উদ্দেশে ধাবমান হইল । | 

চগ্ডালের। রাজপথে জনতা দেখিয়া কহিতে লাগিল, মর মহাশয়র! ! 
সর, সর, পথ ছাড়িয়া দাও) কি দেখিতেছ 4 সজ্জনবিহগীবলীর 
আবাসপাদপ এই সাধু পুরুষ কালপরশুধারে ছিদ্যমান হইবেন বলিয়। 
কি দেখিতে আসিয়াছ? আর্ধ্য চারুদত্ত! চল চল। চারুদত্ত বিষন্ন 
বদনে কহিতে লাগিলেন) হায় ! পুরুষতাগ্যের কি অচিন্তনীয় মহিম। ! 
আমি কি ছিলাম, ক্ষণকালের মধ্যে কি হইয়া পড়িলাম, আমি মন্ুষা, 
কিন্ত বধ্যবেশ ধারণ করাইয়া আমাকে পশুর ন্যায় করিয়াছে । আমার 
গাত্র অবশ হইতেছে, শআত্র বধির হইভেছে, নেত্র নিরীক্ষণশন্তি- 
রহিত্ত হইতেছে, চরণও অবশ হইয়। গ মনখক্কি-বিহীন হইতেছে । 


৯১৯২ বলন্তসেনা। 


হাঁ কি কপাল মোর, ছুরি ন। করিয়া চোর, 
হইনু মজিম্ব ঘোর পাপে। 

চগ্ডাল লইল প্রাণ, নরকেও নাহি স্থান, 
ভাবি-ভাবি দশা, ভন্ু কীপে ॥১ 

নয়ন-সলিল-সন্ছ, ধুলায় ধূষর অঙ্গ; 
লোহিত চন্দন দিল তায় | 

সুতন বসন পরা, শ্মশীন-কুসুম ধরা, 
বেশেই বিবশ বুঝি কায়॥ ২ 

আসিছে বায়স সব, করিছে কঠোর রবও 
ভাঁবিছে খাইব বলি গিয়। 

চলিছে সম্মুখে পাছে, বসিছে কখন গাছে, 
চাহিছে মস্তক বাঁকাইয়। ॥ ৩ 

নাশিবে চগ্ডালগণ, হাঁসিবে বিপক্ষ জন? 
ভাদিবে স্বগণ শৌক ছুখে | 

ধাইবে শকুনি যত; পাইবে মনের মত, 
খাইবে আমারে মহা। সুখে ॥6 

পার্শে দু্টিপাত করিয়া সকরুণভাবে কহিতে লাগিলেন, হায়” 
| এই পুরবাঁসিগ্রণ, হেরে মোর এ ঘটন, 

সজল,নয়নে খেদ করিছে | 

নিন্দিয়া মানবজশ্র, নিন্দিয়া মাঁনবতম, 
শিব শিব হরি হরি ল্মরিছে ॥ ৫ | 

ডূপতির অনুমতি, নিবারিতে কি শঁকতি, 
আমারে রাখিতে নারি দহিছে | 

এক মনে এক ধ্যানে, চাহিয়া আমার পানে, 
স্বর্গলাভ হৌক এই কহিছে ॥ ২ 

চণ্ডালের। কহিল, পথ ছাড়, সকলে পথ ছাড়, কি দেখিতেছ ? 


গোগ্রসব, নক্ষত্রসৎক্রমণ ও সৎপুরুষের গ্রাণবিপত্তি দেখিতে নাই, 
অতএব গৃহে যাওঃ পথ ছাঁড়। এক জন চগ্ডাল কহিল, ওরে 
তাই বীরধ | গগন হইতে আমার গ্রীয়ে কি পড়িল? উর্ধো দুর্টি- 
পাত করিয়া কহিল।-- 

নগরে পুরুষ-নিধি এই সাধু জন। 

কাঁলের আদেশে আজি হইল নিধন। ৭ 

ভাঁই বুঝি অন্তরীক্ষ করিছে রোদন | 

অথব1 এ মিনি মেঘে অশনি গতন ॥ ৮. 


দ্বিতীয়, উন্ম থ হইয়া দেখিয়া কহিল, ওরে ভাই! তা নয়।_ 
গগন-রোদন নয়, বক্তও না বোধ হয়, 
সে বজু কি এত ভয়ঙ্কর | 
ভাঁই আমি বলি যাহা, হয় কি বা নয় তাহা, 
বুঝ হে সুবোথ গুণাকর ॥৭ 
সৌধোপরি আরোহিয়া, দেখিছ যে দড়াইরা॥ 
সাঁরি সারি পুরনারীগণ | 
আলু থালু কেশ পাশ, আলু থালু নীল বাস, 
কেঁদে কেদে লোহিত নয়ন ॥১০ 
আমি ভ না নারী বলি, শ্যামল জলদাবলী, 
নারী রূপে উঠেছে উপরে । 
দৃষ্টি দৃষ্টি নয়) নৌদামিনী বোধ হয়ঃ 
চঞ্চল হেরে ভয় করে ॥ ৯১ 
বলিছে যে হায় হায়, বিলাপ না বলি তায়, 
এরলয়ের বজ বোধ হয়। 
£ অশ্রু অশ্রু নয়, সৃ্িনাশী বডি হয়, 
বুঝি বিনাশ্িল সমুদয় ॥১ ২ 
চারুদ্ শ্রবণান্তে উর্ধে নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, হাঁয় 1 
ত্৫ 


১৯৪ বনস্তদেনা। 


সৌধোপরি আরোহিয়া, অন্ধ বাতায়ন দিয়া, 
বাহির করিয়। অর্ধ মুখ । 
কুলজ। কামিনীগ্রগ, আখি-বারি বরিষণ, 
করিছে কহিছে মনোছুখ ॥ ১৯৩ 
বদনে বলিছে ঘন, হায় বিধি এ কেমন, 
আহা চারুদত্ত সদাচারী | 
দেশে হলো অবিচার, বাঁষ কর নহে আর, 
রাঁজ। হলে। ব্রহ্ম-বধ-কারী ॥১৪ | 
কিয়দ্দ,র গমন করিয়৷ চণ্ডালের! কহিল, ঘোষণার এই প্রথম স্থানঃ 
ঢোল পিটিয়া ঘোষণা দেওয়। কর্তব্য । অনন্তর ডিগ্িমবাদ্য করিয়। 
উচ্চৈঃস্বরে কহিল, শুন সকলে শুন, সার্থবাহ বিনয়দত্বের পৌন্র মহাত্মা 
সাগরদত্তের পুত্র এই আর্য চারুদত্ত যত্সামান্য ধনের লোভে শূন্য পুষ্প- 
করপগুক উদ্যানে লইয| গিয়া বসন্তসেনার প্রাণ মহহাঁর করিয়াছেন, 
এই লোপ্ত, অলঙ্কারের সহিত ধৃত হইয়া স্বয়ংও স্বীকার করিয়াছেন, 
বিচারে প্রাণদণ্ড স্থির করিয়া মহীরাঁজ পাঁলক ইহাকে বধিবার নিমিত 
আমাদিগের প্রত আদেশ দিয়াছেন, তোমর। সাবধান হও, যে কোন 
ব্যক্তি ঈদৃশ'উভয়-লোক-বিরুদ্ধ অকার্ধ্য করিবে তাহারও রাজা এইরূপ 
দওড বিধান করিবেন, এই বলিয়া প্রসারিত করে অলঙ্কার সকল দেখা- 
ইয়া পুনর্ধার ডিগিমধ্বনি করিল। চারুদত্ত শ্রবণান্তে নির্কেদ-নীরে 
নিমগ্র হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায় !-_ 
শত মখে সুপবিত্র যে গোত্র আমার | 
বেদ-গান-গায়কেরা যশ গান্‌ যার ॥ ১৫ 
তীর্ঘে মঠে পুণ্য-তরু-মুলে দেবস্থলে | 
সভায় প্রতি যার করেছে সকলে ॥ ১৬ 
'মারিবারে লয়ে যায় মরিবারে যাই । 
হায় এ সময়ে এ কি শুনিবারে পাই ॥১৭ 


দশম অঙ্ক । ১৯৫ 


মে গোত্রের নামে এই নীচ ছুরাচার | 
ঘোষণায় অপষশ ঘুষিছে আমার ॥১৮ 
সহিতে না পারি আর দগ্ধ হলো কান | 
ছাড় রে ত্বরায় দেহ, ঘুণাহীন প্রাণ ॥ ১৭) 
কর্ণে কর এদান করিয়! কহিলেন, পরিয়ে বসন্তসেনে 1 
শশিমুখি ! শশিকর- সম শুভ্র মনোহর, 
রদন, বদন-শোতী তব। 
রুচির প্রবাল সম» ওগঠাধর নিরুপম, 
সুমধুর মধুর বিভব ॥ ২০ 
সুমুখি ! সে মুখসুধ| আস্বাদে গিম়ীছে ক্্ধ1ঃ 
তৃষ্ণার হয়েছে অবসান 
এখন অবশ হয়ে, কেমনে যাতনা সয়েঃ 
করি হে অবশোৌবিষ পান ॥২১ 
চগ্ডালেরা কহিল, সর মহাশয়রা সর সর, এই অস্থুবর্ণ-ভূষণণ গুণ. 
নিধি ও সঙ্জনগণের বিপত্তরণসেতু আর্ধা সার্থবাহ নগর হইতে অপ- 
নীত হইতেছেন বলিয়া কি দেখিতে আসিয়াছ 1 


ধন জন সুখে সুখী যে জন যখন | 
সে সুখ সময়ে তাঁর মিলে বন্ছ জন ॥২২ 
বিপন্ন জনের পক্ষে হিতকারী হয় 
জগতে না দেখি হেন সাধু সদাশয় ॥ ২২) 
চাঁরুদন্ত চারি দিক অবলোকন করিয়া কহিলেন” 
এই সখাগণ, 'সকলে এখন, 
বমনে বদন ঢাকি | 
দেখে দুরে যায়ঃ ফিরে নাহি চায়ঃ 
তাঁবে পাঁছে আগি ডাকি ॥ ২ 


১৯১ বলন্তণেনা। 


আখের সময়ে) বিনা পরিচয়ে, 
অনেকেই সথ। হয়। 
দুখের দর্শীয়। ফেলে চলে যায়, 
কথাটাও নাহি কয় ॥ ৫ 

হায়! আমি কি এতই নরাধম, এতই পাপাক্স। ও এতই জখনোর 
মধ্যে গ্ণা হইয়া পড়িলাম ! ক্ষণকাঁল পৃর্কে ফাহাদের জীবনতুল্য 
ন্নেহভাজন ছিলাম, সেই চিরপরিচিত বন্ধুগণ সেই ন্মেহকারী বান্ধব- 
গণ, আমাকে নারীবধকারী ছুরাত্বা! জ্ঞান করিয়। ব্যাপ্রের ন্যায় হিৎঅ, 
মার্জারের ন্যায় লোতী, ভূজঙ্গের ন্যায় খল, কুষ্ঠীর ন্যায় পাপী, গ্রথ্র 
ন্যায় ঘৃণাম্পদ ও কুতান্তের নায় ভয়ঙ্কর ভাবিয়! দুর হইতেই পরিত্যাগ 
করিতেছেন | হায়! অর্ধৎসহ| ভূতধাত্রী বসুমতীও কি আমার 
ভাঁর সম্হ করিতে পারিলেন না? তবে আর কাহাকে কি কহিব, 
কে আর আমার ভার লইবে ) হে খর্মারাজ ! ধর্মীধন্মন সকলই 
তোমার বিদিত, অত্তএব আমি কুতাঞুলি ও কাতন হইয়। বিনয় করি, 
তুমি আনার, এই অগ্রতিবিধেফ় অপার বিপৎসাগরে পোঁতম্বরূপ 
বন্ধু হও, এখন ই আমার জীবন গ্রহণ করিয়া উপকার কর, আর যেন 
আমাঁকে এক পদও চলিতে না হয়, এক নিমিষও মুখ দেখাইতে না 
হয়, এব এই অমম্য যন্ত্রণা-শূল সা কহিতে ন হয়। হে মৃত্যু! তুমি 
ভিন্ন এ সময়ে আর কেহই হিতকারী হইতে পারিবে না, আমি শরণাগত 
' চরণাঁনত হইতেছি, শীঙ্ব আমার প্রাণ লও, এই শ্বোর বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ কর | এইরূপ থিদামান চিত্তে গমন করিতে করিতে দীর্ঘ 
(নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, “মত্রেয় হে। একি দায় হইল আমীয়” 

|ইতাদি পুর্বোক্ত দুঃখ গ্রকীশ করিতে লাগিলেন । 
এখানে ঈৈত্রেয় বিচারাগার হইতে বহির্গত হইয়া রোদন করিতে 
করিতে সার্থবাহের গৃহ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলে ই শোঁকমিন্ধু উথলিয় উঠিবে, এই শঙ্কায় তাহার চরণ আর 
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অগ্রপর হয় না| ক্ষণকাল দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে ভদীয় 
আগমনবার্ডা প্রচারিত হইল | ভীহাকে অশ্রুমুখ দেখিয়া কাহাকেও 
আর বৃত্বান্ত জিজ্ঞাস! করিতে হইল না। অন্তঃপুরে ও বহির্তবনে 
একদ| হৃদয়-বিদারণ রোদনধ্বনি উ্থিত হইল। চাঁরুদত্তের মাতা 
বক্ষঃস্থলে করাঘাভ করিয়।, হা পুত্র! হী বৎস হা৷ ব্রদ্ধাবলম্বন ! 
হ] অন্ধজনলোচন ! হুমি কোথায় আছ? একবার দেখা দাও, ম| 
বলিয়া কাছে এস, ভাপিত প্রীণ শীতল কর; হায় কি হইল! হৃদয় 
যে বিদীর্ণ হইয়] যায়, আর ষে সন্হয় না। ওরে পোড়া প্রাণ! 
তুই এখনও এই নিধৃণি দেহে রহিয়াছিস ! হা পোড়া বিধাতা ! 
তোর মনে কি এই ছিল ! আমাকে ঈদুশ রদ্ধ বয়সে পুত্রশোকসাগরে 
নিমগ্ন করিলি! এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । 
চারুদতত অভিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন, নির্ধন-দরশীতেও বৃদ্ধা জননীকে 
পুর্বীবস্তার ন্যায় পরম সুখে রাখিয়াছিলেন১ কিন্ধু পুল্রবৎসল। মাতা 
পুজের দীন দশ! দেখিয়া! জীবনমৃতার ন্যায় দুর্বল) জীর্ণ! ও শীর্ণ 
হইয়ীছিলেন | বুতরাৎ রোদন করিতে করিতে বাঁতাহত কদলীর 
ন্যায়, ভূতরশায়িনী হইয়া মৃষ্ছিতা ও পতিতা রহিলেন। মুখে আর 
বাক্য্কর্তি হইল না। | 
সার্থবাহের সহধর্মিণী মর্ঘ্বিদারণ অশর্দম কথা শ্রবণমাত্র ছিন্নমূল 
লতার ন্যায়, ধুলায় পড়িয়া বিলু্ঠিত হইতে লাগিলেন | বধুচিতত 
লঙ্ভায় উক্জৈঃ্বরে রোদনে অক্ষম হওয়াতে, -ভদীয় হৃদৃগত শৌকানল 
স্বদয়মখ্যে ই দ্বিগুণতর জ্বলিতে লাগিল | অশ্রুজলে মিলিত ধুলিরাশি 
পন্কবৎ বিলিগ্ত না হইলে, বোধ হয় তীহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া 
যাইত | পতিপ্রাগ। সতী ক্ষণকাল মুচ্ছিতা ও চিত্রিত পুর্ভলিকার ন্যায়, 
স্পন্দনররহিত| রহিলেন | অসম্থবেদন ম্থৃতন বৈধব্য-দুঃখ সহ করাঁ- 
ইতে ই বুঝি বিধাত| তীহার মুঙ্ছাপনয়ন করিয়া দিলেন। তখন. 
হা নাঁথ। হা! প্রাধবল্লভ! হাঁ প্রিয়দর্শন ! এই ত্বদখীনজীবিস্ত। দুষ্গখিনীকে 


১৯৮ বজস্তপেনা । 


অনাথ করিয়া কোথায় চলিলে ? ভুমি আমাকে অনন্সন্তব ক্মেই 
করিতে, ক্ষণকালের মধ্যে সেই স্মেহ পরিত্যাগ করিলে? টৈ একবার 
আনিয়া ত দাসীকে দর্শন দিলে ন। ?) রোহমেনকে ষে অতিশয় ভাল 
বামিতে; তাহ! কি একবারে ই ভুলিয়া! গেলে? তুমি আজি অধিকরণ- 
মণ্ডপে গমন কালে ক্ষণকাল আমার মুখ পানে চাহিয়া রহিলে, আমি 
কারণ জিজ্ঞাস করিব করিব করিয়। লজ্জায় জিজ্ঞীসা করিতে পারিলাম 
না; এই ক্ষণ তোমার মেই লোচনরঞ্ন বিলোচন ব্মরণ করিয়া বক্ষঃ- 
স্থল বিদীর্ণ হইতেছে । আমি যে তোমার আগ্রে তমুত্যাগ করিব বলিক্া- 
ছিলাম, কৈ এখনও ত মরিলাম না, মে কথা আমার কোথায় রহিল? 
হায়! আমার হৃদয়কি পাষাণময় ! বিধাত| কি স্ত্রীজাতির শরীর 
দ্বতর লৌহে নির্মাণ করিয়াছেন ? যে হেতু এ দেহ এখনও মৃর্ণ ও 
শতধ] বিভিন্ন হইল না? হে নাথ! যর্দিও আমি তোমা ব্যতিরেকে 
মুহূর্তের নিমিত্বেও এই নিষৃণি জীবন রাখিব না, কিন্তু প্রিয়তমের 
দারুণ ঘটনার কথা শুনিয়া ধুত| দেবী ক্ষণ কালও জীবিত ছিল, 
এই অপযশ আমার রহিয়া গেল| হায়! আর্ধ্যপুত্র অবিসহ 
কষ্ট পাইয়া ত্মুত্যাগ করিবেন শুনিয়া এখনও জীবিত আছি? 
না, এমত বোধ হয় না, যিনি আমার জীবন ভিনি জীবন পরি- 
ত্যাগ করিবেন» আমি জীবিত্ত থাকিব! আমার জীবন কি 
অগ্রে বহির্ণত ও তাহার অনুগত হইবে না ! হাঁ পিতঃ! হা মীতঃ! 
হা] সখীগণ! প্রীণেশ্বর আমাকে পরিজ্যাগগ করিলেন বলিয়া 
কি তোমরাও একবার দর্শন দিলে 71 এ'কি! আমি কি 
ক্ষিপ্ত হইয়াছি ! পিতা মাতা ভ জীবিত নাই! হাঁয়। এই হত্ত- 
তাখিনীর এখনও কি মৃত্যু হইল না? কৃত্ান্তও কি আমাকে পাপী- 
য়সী রাক্ষপী বোধ করিয়। সমীপস্থ হইতে শঙ্কা করিতেছেন ! হে 
নির্দয় হৃদয় ! প্রিয়তমের প্রতি তোর যে তত ন্বেহ ছিল, যখন এখ- 
নও ভ্সুত্যাগ করিতেছিস না, তখন তোর সেই স্তেহ কেবল অলীক 
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গু কৈতব বোধ হইভেছে। হে দয়িত! আমি তোমার দামী, 
দাসীকে সঙ্গে করিয়। না লইলে পরলোকে কে তোমার চরণসেবা 
করিবে? হে প্রিয়তম ! আমি সাংসারিক ছুঃখে দুঃখ বোধ কৰি 
নাই, পিতৃগ্ৃহনুখে অভিলাষ করি নাই, কেবল তোমার সেই সর্ধদ্ুঃখ- 
বিনাশন বদনকমল দেখিলেই সুখী হইতাম ও আমার সকল দুঃখ দর 
হইত | হে হৃদয়ভূষণ! আমি মনে করিয়াছিলাম অপ্প বয়সে এক- 
বারেই রোহসেনের উপনয়ন ও বিবাহ দিব; বয়োধিকা ও সুন্দরী 
দেখিয়া বধু করিব, অনন্তর অপ্প কালেই পৌন্রমুখ দেখিতে পাঁইব, 
পরে কিছু কাল নাতীর মহিত সুখে মানবজন্মের সার সুখ ভোগ 
করিয়। চত্রমে পরম পদ লাতের আশায় উভয়ে তপৌঁবনে যাইব; আজি 
আমার সেই আঁশীলত। ক্ষণকালের মধ্যেই সমূলে উন্মলিত হইল | 
হায়! যদি পীড়া হইত, দশ দিন সেবা করিভাম, পরমায় 
নাই বলিয়! চিত্তকে প্রবোধ দিভাম এবং এই অযশ হুতাঁশ হইতে 
রক্ষা পাইভাম। লোকে সার্থবাহের সহথর্থণী বলিয়। পরিচয় দিলে, 
বুধাসলিলে প্রমোদরসে ভাসমীন হইতাম, এখন সেই পরিচয়- 
কথায় নিন্দাবাদ বোধে লজ্জিত সঙ্কুচিত ও আনত আননে পলাযিন 
হইতে হইবে | অয় নির্্ে নির্দয়ে রদনিকে ! আর ধুশীয় পতিত 
থাকিয়া কি হইবে? আমি এখনও জীবিত আছি শুনিয়া প্রাগ- 
বল্পত কি মনে করিবেন ; উঠিয়া শীত্র চিত| সাজাইয়া দাও ; দগ্ধ 
বিধি বিবিধ প্রকারেই আমার দেহ দগ্ধ করিল। এখন প্রজ্থলিভ চিতা - 
নলে অবগাহন করিয়। এই দগ্ধ দহ শীতর করি ; এই বলিয়। ত্বরিত 
চরণে, গলিত বনে আলুলায়িত কেশে? উন্মপ্তার বেশে রদনিকার 
সকাশে উপস্থিত হইয়া, হস্ত ধারণ পূর্বক উঠাইতে লাগিলেন, কিছু 
বিফল-গ্রয়াঁস হইয়া পুনর্বার তংসন্নিধানে পতিতা ও ৃচ্ছিতা হইলেন। 

মৈত্রেয়, খশান-দেশে শবের ন্যায় স্থানে স্থানে সকলকে পতিত 
ও মুতগ্রায় দেখিয়। বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, কাহার মুখে জন দিবেন, 


২০০ বনস্তণেনা | 


কাহাকে বীজন করিবেন, আকুল হইতে লাগিলেন | এক বার ভাঁবি- 
লেন যদি শোকতাপে মাত। ও ধৃত দেরীর গ্রাণত্যাঁগ হয় তদপেক্ষা 
আর শ্রেয়ঃ কি! আবার ভাবিলেন এমন কি পুথা করিয়াছে? বয়- 
সোর বিনাশে ইহার! অবিনম্বর হইল! বজ্ুপীতে পাষাণও বিদীর্ঘ 
হয়, অতিতপ্ত হইলে €লৌহও দ্র হয়, কিন্তু ইহাদের শরীর অভেদ্য 
অক্ষু্ণ ও অবিকৃতই রহিল। পুনর্বার ভাবিলেন, রোহসেনের কপাল 
ভাল নয়, হত বিধির কিছুই অসাধ্য নাঁই) সতী স্ত্রীরা পতিমরণে জীব- 
নকে তুল! অপেক্ষাও লঘ্ুতর জ্ঞান করে শোক-বিকল। ধূত। দেবী যদি 
গ্রাগ ত্যাগ করেন, এই হতভাগ্য শিশুর কি দশা হইবে! এইরূপ 
বিবেচন। করিয়। জল দান ও ব্যজন সঞ্চালন দ্বারা মকলের গুশ্রীষ। 
করিতে লাগিলেন | রোহসেন ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে ন৷ পারিয়া 
হতবুদ্ধি হইল এবং জননীর হস্ত ধারণ করিয়। উঠাইতে লাগিল, পরে 
জিজ্ঞাসা করিল আর্ধ্য ! ইহারা কেন ঝাদিতেছে? মৈত্রেয় আর 
পেত্রবীরি ধারণ করিতে পারিলেন না» ধারাবাহি-নয়নধারা বহিতে 
লাগিল | রোহসেন তীহাকেও রোরুদ/মান দেখিয়া সমধিক চিন্তিত হইল 
ও বারম্বার জিজ্ঞাস! করিতে লাগিল | মৈত্রেয় কি করেন, কহিলেন 
বৎস! কি বলিব, ছুরাত্মা পালক ভূপাল ভোমার পিভার প্রাণ দণ্ডের 
আদেশ দিয়াছে | বালক বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল আর্ধ্য। প্রাণ দণ্ড কি) 

“প্রাণ দণ্ড কি” এই কথা শ্রবণমাত্র সকলে পুর্বাপেক্ষা অধিকতর 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল । রৌহসেন সমধিক ব্যাকুল হইয়া 
কহিল, আর্ধ্য | চল আমর! শীঘ্ব পিতাকে ডাকিয়া আনি | মৈত্রেয় 
বিলপমানদিগের ক্রন্দনসলিলে নিমগ্ন ও আঁকুল থাঁকিয়। রোহসেনকে 
সার্থবাহের সমীপে লইয়। যাইবার কথা৷ বিম্মৃতই ছিলেন, সহসা 
স্মরণ করিয়া, শিশুর বাক্য বহির্গমনের অনুকূল তাবিয়৷ কহিলেনঃ 


২৮7 


হ। বৎস ! তাহাই বটে, চল আমরা বয়স্যকে আনয়ন করিতে যাইও 


দশম অঙ্ক | ২০১ 


এই বিয়া শোকাকুলগণের জীবনে অনাস্থা! প্রদর্শন করিয়া শিশু- 
সমভি-ব্যাহীরে বহির্গত হইলেন | 
এ স্থলে চারুদত্ত চণ্ডালগণের মহিত যাঁইতেছেন, এমত সময়ে 
অনতি দুরে এক শব্দ হইল» “হা! তাঁত! হা বয়সা !' চারুদত্ত শুনিতে 
পাইয়া সকরুণ ভাবে চণ্ডালদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অহে 
স্বজাতিমহত্তর ! আমি তোমাদের নিকটে কিছু ভিক্ষা চাই | চণ্ডা- 
লেরা বলিল আমাদিগের সমীপে আপনি কি কিছু গ্রতিগ্রহ করিবেন ? 
চারুদত্ত ঘণ। প্রদর্শন করিয়। কহিলেন) ধিক এমন পাঁপকর কথা কহিও 
না| অপরীক্ষিতকারী ছুরাচার পালক রাজার ন্যায় চণ্ডালজাতি, 
প্রতিগ্রহের কথা দরে থাকুক, ইহাদের ছাঁয়াস্পর্শ করাও উচিত নহে, 
আমি পরকালের নিমিত্ত পুত্রুখ দর্শনার্ধে কিছু অবসর প্রার্থনা করি। 
চণ্ডালের বলিল, হানি কি? ত্বরায় পুত্রকে আনাও | চারুদত্ত বলিলেন 
বোধ হয় আমার পুত্রটি এই জনতার পশ্চান্তাগ্রে আসিতেছে । 
এদিকে মৈত্রেয় রোহসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া চারুদত্র-দর্শনার্থে 
আগমন করিতেছেন | রোহসেন নিতান্ত শিশু ও সুকুমার-শরীর, দ্রুত 
গমনে শ্রীন্ত ও ক্লান্ত হইয়। ত্বরিত পদবিক্ষেপে অক্ষম হইলেন। টমত্রেয় 
তদদর্শনে চারুদক্ত-মন্দর্শন লাভে সন্দিহান হইয়া কহিতে লাগিলেন চল 
বংস 1 চল চল) আর অধিক দ্বুর নাই। রোহসেন কি করেঃ পিতৃ- 
দর্শন লালসায় সাধ্যাতীত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গমন করিতে লাগি- 
জেন, কিয়দ্দ র গমনান্তে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, সর্ধাঙ্গে ম্বেদ- 
বারি (নির্গত হইতে লাগিল, শ্রমজ নিশ্বাস কৌমলতর বক্ষঃস্থল প্রশা- 
গাধিক কীঁপিতে লাগিল) এব মুখবিধু বিখুস্কগ্রস্ত বিধুর ন্যায় মলিন 
হইয়| উঠিল । মৈত্রেয় তদবলোকনে নয়নজলে অভিযিক্ত হইয়া মনে 
মনে কহিতে লাগিলেন হা! বিধাঁতঃ ! নিদ্রিত হইলে যাহাকে ভোজন 
করাইতে পারা ঘায় না, বালকান্তরের সহিত বিবাদ হইলে যে মাতৃ- 
সম্গিধনে অভিযোগ করেঃ দুর্ঘত লাভের নিমিত্ত অদ্বাপি যে অতিশয় 
২৬ 


২৪২ বসস্তলেন!। 


উৎপাত করিয়। থাকে, এবং ভয়হেতু দেখিয়া এখনও যে জননীর ক্রোড 
কুতান্তের অগম্য বোধ করেঃ সেই খধনহীন বাদ্ধবহীন সহায়হীন 
শিশুকে পিতৃহীন করিলি ? হায় কি বিভম্বনা! এখনও এ অধিক 
দ্বরে গমন করিতে মক্ষম হয় নাই, পিভার অভাবে নিতান্ত নির্ধনতাবে 
কেমন করিয়া শীতাতপ ও ক্ষুধা, সঙ্থ করিবেক | এইরূপ ভাবিতে 
ভাবিতে অগত্যা রোৌহসেনের মতেই ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন । 
কিয়্দ,র গমন করিয়। সমপিক জনতা দ্ষ্টে তন্মধ্য দিয়া বালক সমভি- 
ব্যাহারে দ্রুত গমন দুঃসাধ্য বিবেচন| করিয়া হা। বয়স্য ! হা বয়স্য ! 
এবৎ রৌহসেন) হা ভাত! হা ভা! বলিয়। উচ্ৈঃস্বরে ডাকিতে লাগি- 
লেন | চাঁরুদত্ব তাহাদিগকে সমীপনস্থ বুঝিয়া পুনর্ধীার চগ্ডালদিগের 
নিকটে অভ্যর্থনা] করিলেন | চগ্ডালেরা, রে পৌরগণ ! ক্ষণকাল 
পথ ছাড়িয়া দে, আর্ধা চারুদত্ত পুত্রমুখ দর্শন করিবেন | এই বলিয়। 
পথ পরিষ্কার করিয়! দিয়। মৈত্রের় ও রোহসেনকে আম্বীন করিল। 
চারুদত্তকে বধ্যবেশধারী ও চগ্ডালদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেখিয়। মৈত্রেয়ের 
সায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সজল নয়নে কহিলেন চল, বৎস! চল 
চল, ভোমার পিতার প্রাণদণ্ড করিভে লইয। ফাইতেছে | রোহসেন 
হা তাত ! হা ভাত! এবং মৈত্রেয় হা। বয়স্য ! হা! বয়স্য! এইরূপ 
বিলাপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইলেন | চারুদত্ত, পুত্র ও দিত্রকে 
দেখিয়া হা পুত্র! হা টমত্রেয়! এই বলিয়া মকরুণ ভাবে কহিতে 
লাগিলেন হীয় কি কষ্ট 1__ 

পরলোকে নিরন্তর রব তৃষ্ণাতুর | 

হত্তভীগ্য, কৌথ। পাব সলিল প্রচুর ॥ ২৬ 

একমাত্র তায় শিশু কুমার আমার | 

সুর অঙীলিতে রঘে কত বারি ভার ॥ ২৭ 

যাহ]! হউক) এখন পুভ্রকে কি দিব? কিছুই আমার নাই | স্বকীয় 

শরীরে নেত্রপাঁত ও যজ্ঞোপবীত দর্শন করিয়া) আহা! এই আমার 


দশম অস্ক। ২৩৩ 


পরম ধন নবগ্ডণ আছেট ত্রঙ্গথত্রণী ব্রাহ্মপের অমূল্য রত্বু, যদিও ইহ! 
মৌক্তিক হার ও কাঞ্চনমালা নহে, কিন্তু বিপ্রগণের অতুল্য ভূষণ 
সন্দেহ নাই, যেহেতু ইহার দ্বারাই দ্বিজাতিরা দেবত। ও পিতৃগরণের 
অর্চনাদি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া পুত্রকে উপবীত প্রদান 
করিয়। অশ্রুপুর্ণ নয়নে ভদীয় মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
এক জন চণ্ডাল কহিল আইস রে চারুদত্ত £ আইস। দ্বিতীয় 
কহিল অরে, তুই আর্ধ্য চারুদর্তকে নিরুপপদ ও জঘন্য সম্বোধনে 
আম্বান করিতেছিস ? অরে মূর্খ! বিবেচন। করিয়া দেখত 
বিপন্ন বলিয়া এই সাঁধু সদাশয় | 
অনাদর সন্তাষণ যোগ্য কতৃ নয়। ২৮ 
নিশীকরে গ্রাস করে রাহ ছুরাচার | 
তথাঁচ কি বন্দনীয় নহে সবাকার ॥ ১৭ 
রোহসেন কহিল, অরে চগ্ডালেরা ! আমার পিতাকে কোথা 
লইয়। যাও 1? চাঁরুদত্ত বলিলেন বৎস ! আরকি দেখিতেছু, ছেদ- 
নীয় ছাঁগের ন্যায় গলে করবীরমাল! গ্রদান করিয়া আমাকে বধিবার, 
নিমিত্ত লইয়া যাইতৈছে । চগ্ডালেরা বলিল, বালক !-- 
যদিও চগ্ডালকুলে জম্মিয়াছি বটে। 
ভথাচ চণ্ডাল নহি কহি অকপটে ॥ ৩০ 
সন্জনের অভিভব করে যেই জন | 
সেই পাপী, সেই হয় চগডাল ছুর্ন ॥৩১ 
রোহসেন কহিল ভবে কেন তাকে বধিতে লইয়া যাইতেছ £ 
দেখ, আমার কাছে আর কিছু নাই এই কাপড়খানি দিতেছি ছাড়িয়া 
দাও! চগ্ডালেরা বলিল দীর্ঘাযুঃ [ এ বিষয়ে রাজনিয়োগ অপরাধী, 
আমাদের কোন দোষ নাই । রোহসেন কহিল বরৎ আমাকে বধ 
কর, পিভাকে ছাড়িয়া দাও | চগ্টুলের৷ সজল নয়নে বলিল খ্রি 
বালক! ভোমার মধুমাথা কথ। শুনিয়া ছুঃখে হন্গঃহন বিদীর্ণ হই- 


২০৪ বনস্তনেনা। 


তেছে, পিতাঁর প্রতি ঈদৃর্শ তক্তি ও স্তেহ দেখিয়া গ্রার্থন। করি দীর্ঘ- 
জীবী হও | হায়! আমরা কি নরাধম! এমন বালকের পিভাঁকে 
স্বহস্তে বধ করিতে হইল? দগ্ধ উপরের নিমিত্ত পাপের একশেষ করি- 
তেছি। চারুদত্ত, তনয়ের অহৃতায়মান বচন শ্রবণ করিয়া কারুণারসে 
মগ্ন হইলেন এবৎ মুখ-চুষ্ন করিয়া বক্ষঃস্থলে উঠাইয়। লইলেন। নয়ন- 
যুগল হইতে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল, কহিলেন, 
এই সত সর্বনুখখ|ম | নন্দন, নন্দন ভাই নাম | 
ন্মেহের সর্ধস্ব নিধি, বাঁছিয়! দিয়াছে বিধি, 
নাহি আর হেন অভিরীম ॥ ৩২ 
কি বা দীন কি ব। ধনবান। উভয়েরি সমীপে সমাঁন। 
ধনী তাবে যেই ভাবে, অধন তেমতি ভাবে | 
জুত, করে ভুল্য স্ুখদান ॥১১৩ 
কিব। নর কি ব। অন্য প্রাণী | সবে জুখী হেরে মুখখানি | 
জুতধন আছে যার, কি ছাঁর মাণিক ভার, 
ব্রদ্মপদ তুচ্ছ অনুমাঁনি ॥১)6 
এ নহে মে মলিন অগ্ঠীন | অপরূপ নয়ন-রঞ্জীন | 
অন্ুশীর অচন্দনঃ অন্তু এ বিলেপন, 
হৃদে নিলে জড়ায় জীবন ॥৩৫ 
মৈত্রেয় বলিলেন ভদ্র! বরৎ আমার প্রাণদণ্ড কর, প্রিয়বয়সাকে 
ছাড়িয়া দাও । চগ্ডালেরা ঈষৎ হাঁদ্য করিয়া বলিল আর্য ! অপ- 
রাধীর কি প্রতিনিধি হইতে পারে? তুমি জ্ঞানী হইয়। কেন এমন 
অসঙ্গত কথ। কহিতেছ ? আইস আর্ধ্য চাঁরুদত্ত! আইস।| দ্বিতীয় 
কহিল অরে, ঘোষণার এই দ্বিতীয় স্থান) অত্তএব ঘোঁষণা কর | চাঁরু- 
দত্ত শ্বোষণা শ্রবণানন্তর মনস্তাপে তাঁপিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ।__ 
কপালের দোষে মোর হেন দশ। ঘ্বটিল | 
জগত ব্যাপিয়। ঘোর অপষশ রটিল ১১৬ 
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অবশেষে হতভাগ্যে এই ফল ফলিল| 

প্রাণ গেল অথমের হাতে মৃত্যু হইল ॥ ৩৭ 

স্বেচ্ছাঁচারী নরপতি অবিচার করিল। 

ধনহীনে সব মহে তাই প্রাণে সহিল ॥ ৩৮ 

কিন্তু এ শ্বোষণা। মার দেহ মন দহিল | 

ধনলোভে চাঁরুদত্ত দয়িভারে বধিল |) 

ইহাও শুনিতে হলে! তরু প্রাণ রহিল | 

থিক দেহ দেই প্রাণে তবু নাহি ভাজিল ॥ 8৫ 

এখানে স্থাবরক সহসা চগ্ডালগণের ঘোষণা শুনিয়া বিকলচিত্তে 

কহিতে লাগিল হাঁয় ! নিরপরাধী আর্ধ্য চারুদত্ত ব্যাপাদিত হই- 
বেন! ছুরাত্মা রাজশ্যালক+ বসন্তসেনার বখরতান্ত জানি বলিয়া 
আমাকে প্রামাদোপরি আমিদ্ধ ও নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে) করি 
কি? অথবা উচচ্চঃন্বরে এই নির্দোষ মহাশয়ের দৌষাতীব প্রকাশ 
করি, অবশ্যই কেহ না কেহ শুনিতে পাইবে | অনন্তর চীৎকার 
করিয়। কহিতে লাগিল গুন মকলে শুন ! আমিই পাপাক্সী, আমিই নরা- 
ধম, আমিই বসন্তসেনার বিনাশের হেতু? প্রবহণপরিবর্তনে বমন্ত- 
সেনাকে পুষ্পকরগুক উদ্যানে আমিই লইয়া গিয়াছিলাম, পরে আমার 
গ্রভূ ছুরাত্মা, “আমাতে আমক্ত। হইবি ন।” এই বলিয়। রোষপরকাশ 
ুর্বক বাছপাশ দ্বারা সেই রমনীরত্বুকে হত্যা করিয়াছে, আর্ধ্য চারু- 
দন্ত কোন দোষে দোষী নহেন, ইনি ইহার ছন্দাৎশও জানেন না। 
ক্ষণকাল রাজপথে নেত্রপাত করিয়া কহিল, হায় একি! দূরতা ও 
জনভাঁ্রযুক্ত কেহই যে শুনিতে পাঁইল না, বোধ করি টদব-দুর্কিপাক- 
বশতই এই বিবরণ কাহারও কর্ণগোচর হইভেছে না, শুনিলে অব- 
শ্যই আমার প্রতি ছৃিপাত করিত, তবে করি কি! না হয় আত্মাকে 
নিয়ে নিগাঁভিভ করি, জাত থাকিয়া না জানাইলে মহাপাপ, যর্দি বা 
আমি নিপতিত হইয়া উপরত হই, সৌতাগ্যকর পরলোক প্রাপ্ত 


২০৬ বনস্তসেন।। 


হইব, এই সজ্জন-বিহগ সমূহের বাস-পাদপ আর্য চারুদত্ত ত রক্ষা 
পাইবেন ; যদি ইহাকে জীবিত রাখিতে পারি, অনেকের জীবনরক্ষার 
ও ছুঃখবিমোচনের ফলভাগী হইব | দেশের হিতসাধনার্ধে কত শত 
মহাত্মী অশেষ সুখ ও পুত্রকলত্রা্দির ন্মেহ পরিত্যাগ পূর্বক দেহ দান 
করিয়াছেন | শরীর বিনশ্বর, এক দিন অবশ্যই মরিততে হইবে, ক্রীত্ত- 
দীসভাবে, বিশেষতঃ অধমের অন্ুবর্তনে, জীবনেই বা কলকি? 
এই স্থির করিয়া স্তাবরক জীর্ণ গ্রবাক্ষ দ্বারা নিম্নে নিপতিত হইল, 

চমত্কৃত হইয়। কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য ! এই যে উপরত হইলাম 
না, পাদলগ্ন নিগড়ও আমার ছিন্ন হইয়। গিয়াছে, বোধ হয় আর্ধ্য 
চারুদত্তের পুণাগ্রভাবেই এই ঘটন1 হইল | ভবে আর বিলম্ব কেন! এই 
বলিয়। দ্রতপদে ধাবমান হইল। চণ্ডালগরগের সশীপন্থ হইয়া উচ্চৈচ্বরে 
কহিতে লাগিল) অরে রে চগালেরা! সর্‌ সর+ পথ ছাড়িয়া দে। 
চগালের। শ্রবণান্তে সবিস্ময়চিতে দেখিয়া কহিল, কে আবার আমা- 
দিকে পথ ছাড়িয়া দিতে কহিতেছে? স্থাবরক উপস্থিত হইয়া, 
শুন মহাশয়রা! শুন, এই বলিয়। পুর্বোক্ত কথা কহিতে লাগিল | 
চারুদত্ত শ্রবণান্তে বিস্ময়াপন্ন হইয়। অনিমিষনয়নে দেখিতে লাগিলেনঃ 
কহিলেন, স্থায়! আমি কালের করাল পাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, 
এমত, বিপৎকাঁলে কে এই দয়াময় সদয়হ্ৃদয়ে, অনাবৃষ্টিহত শস্যের 
উপরে ভ্রোণমেঘের নায় অযু বর্ষণ করিতেছেন ? হায় ! এমন 
দিনকি হইবে? ছুষ্পার কলঙ্কসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব! ওহে 
তোমর] শুনিলে ? এই আঅকারণবন্ধুর বচনামৃত পান করিলে ! এখন 
বিবেচন। কর, আমি প্রাণতয়ে ভীত হইয়াছি এমত €বাঁধ করিবে ন।? 

বধিবে বলিয়। ভয় না করি | 

অযশ রহিবে ইহাই ভরি ॥ 9১ 

যদি হে নির্দোষ হইয়। মরি | 

নুতজন্ম সম সে সুখ ধরি ॥ ৪২ 


দশম অঙ্ক । ২০৭ 


রাজার শ্যালক যেমন জন | 
তেবে দেখ ভীর কেমন মন ॥ &৩ 
নিজে দোষী হয়ে দৃষিল পরে | 
বিষাক্ত বিশিখ যেমন করে ॥ 86 
চণ্ডালের। বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসিল, স্থাবরক ! সত্য বলিতেছ ? 
প্রকৃতই কি আর্য চারুদত্ত বসন্তসেনীকে বধ করেন নাই, তোমার 
প্রতৃই সেই অকার্ধা করিয়াছে? স্থাবরক কিঞ্িৎ কুপিত হইয়া কহিল 
সত্য নয় ভ কি মিথ্যা বলিতেছি ? আপন প্রস্ভুর উপরে কেহ কি ঈদবশ 
অনূত দোষারোপ করিতে পারে? অধিকন্ এই স্ত্ীহত্যার ব্যাপার 
আমার বিদিত্ত ছিল বলিয়া, পাছে কাহারও সন্সিধানে প্রকীশ করি এই 
আশঙ্কায়, ছুরাত্মা। আমাকে নিগড়ে সত্যত ও প্রাসাদোপরি নিবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছিল | চগ্ডীলেরা সন্দিহান হইয়া স্থাবরকের প্রতি 
নানীপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল, স্থাবরকও অনাকুল বচনে সেই 
সেই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে লাগিল | 
এখানে রাজশ্যালক মনের সুখে ভোজনাদি করিয়। ভবনের বহি- 
ভ্বাগে উপস্থিত হইয়। সহ্র্যভাবে কহিতে লাগিল, - 
মৎস্য ষাথস দিয়) শাক সপ নিয়া, 
পিঁড়িতে বসিয়।ঃ নিজেরি ঘরে | 
তিক্ত অত্র কত) ধনিদের মত, 
খাইয়াছি যত) উদরে ধরে ॥96 
গুড়োদক ছিল, যত অন্ন দিল, 
কিছু না রহিল, মাছিরা পায়। 
আমার মতন, আছে কোন জন; 
কেই বা এমন, করিয়া খায় ॥ ৪২) 
অনন্তর চগডালঘোযপার প্রতি কর্ণপাঁভ করিয়া কহিল) আহা ! 
তাঙ্গ। কাসার খন খন্‌ ধ্বনির ন্যায়। চগ্ডালদিগের ঘোষগা এবং বখা- 
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'ভি্তিমের মধুর বাদা শুনিতেছি, বুঝি দরিদ্র চাঁরুদত্ত বেটাকে দক্ষিণ 
খাশীনে লইয়া যাইতেছে, দেখিতে হইল, শক্রবিনাশে আমার মন 
বড় মুখী হয় ; শুনাও আছে, যে ব্যক্তি বিপক্ষকে বধ করিতে দেখে, 
জন্মান্তরে তাহার চক্ষুরোগ হয় না, অতএব প্রাসাদের উপরে উঠ্িয়। 
নিজ বুদ্ধিমত্তার ব্যাপার দেখি গ্রিয়া | এই বলিয়া উল্লিখিত স্তানে 
গমনপূর্বক, রাজপথে জনতা দেখিয়! সবিন্ময় তাবে কহিল, ওঃ, কি 
আশ্চর্য্য ! চারুদত্ত অতি দরিদ্র, ইহার বধ কালে লৌকের এত সমাঁ- 
রোহ ও এত আমোদ; যখন আমাদের মত বড় মানুষকে বধ করিতে 
লইয়। যাইবেক না জানি তখন কতই হইবে | অনিমিষলে চনে 
নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, এ ষেই চারুদন্তাকে স্তন বলদের মত সাজা- 
ইয়। দক্ষিণ দিকে লইয়। যাইতেছে | ভাল) কেন ইহারা আমার 
প্রামাদের কাঁছে ঘোষণা করিতে করিতে থামিল 1 চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া ভীত ও ব্যাকুলভাবে, সে কি! স্থাবরককে যে দেখিতে পাই 
না, কোথা গেল? বুঝি বা নিগড় ভগ্ন করিয়া উহাদের নিকটে 
গিয়াছে? পাছে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া সর্বনাশ করে, তাহা হইলেই 
ত এই আমোদে ব্যাথাত জগ্মাইল, এবং আমি যে এত মন্ত্রণ। ও এত 
কৌশল করিয়। অন্যের অসাধ্য কর্ম করিয়াছি ভাহাভেও বিদ্ব ঘটাইল। 
যাহা হউক, বিলম্ব করা উচিত্ত নয়, অন্বেষণ করিতে হইল | এইরূপ 
বিবেচন। করিয়া! দ্রুত পদে অবতরণ পুর্বক চগ্ডালদিগের স্থানে প্রস্থান 
করিল। স্থাবরক দূর হইতে দেখিয়৷ বলিল, এ মেই ছুরাক্মা আমি- 
তেছে। চগ্ডালের। দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কহিল, লোক মকল ! 
' সর সর, পথ ছাড়িয়। দাও, পলাইয়! যাও, গৃহবাঁসীর| ! দ্বার রুদ্ধ কর, 
এবৎ চুপ করিয়া থাক, যাহার অবিনয় ই তীক্ষ বিষাণ, এ যেই দুষ্ট 
বলদ এ দিকে আসিতেছে । 

চগ্ডালেরা৷ এইরূপে সকলকে সাবধান করিতেছে এমত সময়ে 
শকার কাহীকেও চপেটাঘাত, কাহাকেও মু্টিপ্রহার, কাঁহাকেও গল- 
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হস্ত দ্বারা টুরক্ষিপ্র, কাহারও পদে পদাঁথাত করিতে করিতে জনতার 
মধা দিয়! চণ্ডালদিগের নিকটে উপস্থিত হইল। স্থাবরককে দেখিয়া! 
আদর পুর্ধক কহিল, বৎস স্থাবরক ! এস আমর| ঘরে যাই । স্থাবরক 
দেখিয়া, নিভা্টকতা-আোতে ভয়ের সেতু ভগ্ন করিয়া বাঁলল, হা 
অনার্য ! বসন্তসেনার প্রাণ সহহার করিয়। কি পরিতুষ্ট হও নাই? 
এখন আবার প্রণয়িজন-কপ্পপাদপ নির্দোষ এই আর্ধ্য চারুদন্তকে 
বধিবার কৌশল করিয়াছ ? শকাঁর বিম্ময়াপন্ন ভাবে কহিল, কে? 
আরম, আমি! আমি রত্বুস্ত সদৃশ সক্জনশ্রে্ঠ হইয়। ঈদ্বশ মহা- 
পাপ-কর স্ত্রীহতা। করিব? সকলে কহিয়। উ.ল, হ। হা, তুমিই বসন্ত- 
সেনাকে বধ করিয়াছ, আর্ধয চারুদত্ত কখন এতাঁদ্বশ অকার্ধ্য করেন 
নাই | শঁকাঁর বলিল, কে এমন কথা বলে? সকলে স্থবরককে 
দেখাইয়া বলিল, এই সাধু পুরুষ কহিতেছেন। শকার ভীত হইয়া 
মনে মনে ভাবিতে লাগিল, হায় সর্বনাশ ! যা তেবেছি, তাই ঘটেছে; 
স্থাবরককে কি ভাজ করিয়া! কাধ] হয় নাই? এই ছুষ্টই আমার কৃত 
কর্মের সাক্ষী ; তাল, দেখি, যত ক্ষণ শ্বীস তত ক্ষণ আশ, এই স্থির করিয়। 
কহিল, ওহে ভাই ! মব মিথ্যা কথা» এই নরাধন আমার ক্রীত দাস, 
সোনা ছুরি করিয়াছিল, আমি বমাল সহিত ধরিয়া ইহাকে মেরেছি, 
কেঁধেও রেখেছিলাম, কাঁজেই বৈরী হইয়া উ7য়াছেঃ ত। এখন এ য| 
বলিবে সকলই কি সত্য ? এই বলিয়া, গোপন তাবে স্থাবরককে 
কটক প্রদর্শন করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, পুত্রক স্থাবরক ! এই 
সোনার বাল! তোকে দিতেছি, লইয়। বলৃঃ “ীরুদন্ত বসন্তসেনাকে বধ 
করিয়াছে ।, স্থাবরক সন্তরে গ্রহণ করিয়া কহিলঃ মহাশয়রা ! দেখ 
দেখ, সুবর্ণ দিয়া আমাকে প্রলোভন দেখাইতেছে। এই বলিয়। হস্ত 
প্রসারণ পুর্বক যেমন নুবর্ণ-বলয় প্রদর্শনের উপক্রম করিতেছিল, শকার 
ঝটিতি গ্রহণ করিয়া বলিল) দেখ তোমরা দেখ দেখ এই সেই সোনা, 
ইহাঁই চুরি করিয়াছিল, এই জন্যই ইহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিণাম | 
৭ 
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চগ্ডালদিগের প্রতি সক্রোধ বচনে কহিল, অরে চগ্ডালের! আঁমি 
ইহাকে আপন সোনার ভাগীরে নিযুক্ত রাখিয়াছিল[ম, চুরি করিয়া- 
ছেল বলিযা মেরেছি পিটেছি, যদি প্রত্ায় না করিষ॥ বরৎ ইহার 
পিঠ দেখ | চণ্ডালের! দেখিয়া বলিল) সত্যই ষে পৃষ্ঠে আঘাঁতচিহ্ন রহি- 
য়াছে। স্বয়ং পরিতপ্ত ভৃত্য কি ন! পরিতাপিত করিতে পারে ? স্থাব- 
রক শুনিয়। কহিল, হায় কি কষ্ট ! ইহার ই নাম ভূত্যতা, সকলে ই হেয় 
জ্ঞান করে, সত্য কহিলেও বিশ্বাম করে না; . আধ্য চারুদত্ব ! 
আমার যত দূর সাধ্য করিলাম, আপনার কোন উপকার হইল না, এই 
বলিয়! চারুদত্তের চরণে নিপত্তিভ হইল | চারুদত্ত কহিলেন, 
উঠ উঠ মহাশয়, তুমি বড় সদাশয়) 
বিপন্ন জনের হিতকারী | 
আমি তব নহি কেহ, ম্ষেচ্ছায় করিয়। ম্েহঃ 
এ বিপদে হইলে কাগারী ॥ ৪৭ 
বাচাইতে দীন জনে, দ্বন্ব করি প্রত সনৈ, 
প্রাণপণে যতন করিলে। 
বিধি বাদী আছে যার, কি করিবে বল ভার, 
' আজি তুমি কি না করেছিলে ॥ ৫৮ 
চগ্ডালের! রাজশ্যালককে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাশয় ! আপনি 
এই কৃতত্ব ক্রীত দীসকে প্রহার পূর্বক এ স্থান হইতে বাহির করিয়া 
দিউন, ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। চারুদত্ত মনে মনে কহিলেন, 
হায়! জাতি চগ্ডাল, ব্যবহার চগ্ডাল) বিবেচনাঁও চণ্ডাল ; চগ্ডাঁলের 
হন্তেই আমার সকল সমর্পিত হইয়াছে, তাগ্যদৌষে ইহাদের এই 
বিচারও আমাকে স্বীকার করিতে হইল | কে স্বপক্ষ আছে, কাহার 
কাছে বলিব, কেই ব! শুনিবে, কেই' বাঁ বিচার করিবে? সকলেই 
বিপক্ষ; বিশেষতঃ রাজ। খড়াধারী হইলে অন্যের স্বপক্ষতায় কি 
হইতে পারে? শকার স্থাবরকের প্রতি সক্রোধ নেত্রপাত করিয়া, 
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বাহির হ রে বিশ্বাসঘাতক ! বাহির হ! এই বলিয়া গলহস্ত দিয়া 
দুর করিয়। দিল । চণ্তীর্লদিগকে কছিল+ ওরে কেন বিলন্ম করিতেছিষ্‌ ? 
শীঘ্র চারুদভীকে মেরে ফেল্‌ | চগ্ডালের। বিরক্ত হইয়া কহিল, যি 
এত ব্যস্ত হইয়াছ, যদি বিলম্ব না সয়, ন1 হয় নিজেই ইহাকে বধ কর। 
রোহসেন পুনর্ধার বলিল, চণ্ডালগণ ! তোমরা আমাকে বধ কর, 
পিতাকে ছাঁড়িয়া দাও। শকাঁর কহিল, পিত। পুত্র ছুই জনকেই 
একবারে মেরে ফেল | চারুদত্ত শ্রবণ পুর্ব্ক ভীত হইয়া বলিলেন, 
এ মুর্খের অসাধা কিছুই নাই, সকল ই করিতে পারে | বহন! ক্ষণ" 
মানত্রও আর এখানে বিলম্ব কর! উচিভ নহে, জননীর নিকটে য1ও | 
রৌহসেন সজল নয়নে কহিল, আমি গিয়া কি করিব, কাহার হইব, 
কাহার কাছে দীড়াইব, কেই বা আমাকে ্মেহ করিবে ! চীরুদত্ত 
অশ্রুপুর্ণ নয়নে কহিলেন, বস! €ভোমীর জননী আছেন, প্রিয় 
বয়স্য রহিলেন, ভীবনা কি? কোন বিষয়ে কষ্ট হইবে না, গৃহে 
যাঁও, নতুবা পিতৃদৌষে কি তুমিও এই দশা প্রাপ্ত হইবে? আর 
বিলষ্ করিও না, এ ছুরাক্মীর কথ! শুনিয়া বড় ভয় হইতেছে ; বয়স্য! 
রোহসেন স্বেচ্ছ। পুর্বক যাইবে না, তুমি ইহাকে লইয়া যাও | মৈত্রেয় 
কহিলেন, প্রিয় সথে ! তুমি ইহাই কি বিবেচনা করিয়াছ ভোমা 
বাতিরেকে জীবন ধারণ করিব ?! চারুদর্ত বলিলেন মিত্র! কেন 
এমত অনন্গত কথ। বলিতেছ ? স্বাধীন-জীবিত ব্যক্তির জীবন পরি- 
ত্যাগ কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে, রোহসেনকে লইয়া গৃহে যাও। 
মৈত্রেয় মনে মনে কহিলেন, যুক্কিসিদ্ধ নয় বটে, কিন্তু ঈদ জীবনা- 
ধিক নুহৃদূ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ বড় সহজ নহে যাহা হউক, 
রোৌহসেনকে গ্ৃহে রাখিয়। অসু-ব্যয় দ্বারা প্রিয়বয়সোর অনুগানী হই | 
এই স্থির করিয়। কহিলেন, বয়স্য ! রোহসেনকে জননীর নিকটে লইঘা। 
যাওয়। কর্তব্য বটে | এই বলিয়া) শরীরধারগে আর সাক্ষাৎ হইবে 
না) আর স্ুহৃদের মুখকমল দেখিতে পাইব না, জন্মের মত ফুরাইল, 


২৯২, বনস্তমেনা। 


এইরূপ বিলপ করিতে করিতে অনিমিষ নয়নে চাকদতের মুখ পানে 
চাহিয়া রহিলেন, নিরন্তর নীরধারা নেত্র্ছইতে বিগলিভ হইতে 
লাগিল, ধৈর্যযাবলম্বন করিতে ন। পারিয়া। প্রথমতঃ চাঁরুদত্তের কণ গ্রহণ 
করিলেন, পশ্টাৎ চরণে ধরিয়। রোদন করিতে লাগিলেন | রোৌহসেন 
রোদন করিতে করিতে পিতৃপদে নিপতিত হইল । চারুদত্ত বাস্পমলিলে 
পরিপত হইয়া মত্রেয়কে উঠাইয়। পুত্রকে বক্ষস্থলে লইলেন এবৎ 
বদন চুষ্ধন ও আঁীর্কাদ করিয়। মৈত্রেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন | 
শকাঁর পুনর্ধার বলিল, ওরে চণ্ডালের। ! আমি বারবার বলি- 
তেছি, পিস। পুত্র ছুই জনকেই মেরে ফেল্‌। চারুদত্ত সতয় চিত্তে, 
বয়স্য! রোহসেনকে লইয়া শীঘ্র যাওঃ কদাচ আর বিলম্ব করিও না। 
চগালের৷ রাজশ্যালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! বলিল, মহাশয়! 
“সপুত্র চারুদত্তকে বধ করিও£' মহারাজ আমাদের প্রতি একূপ আদেশ 
করেন নাই। বালক! তুমি এখান হইতে চলিয়৷ যাঁও, বলিয়া 
মৈত্রেয় ও রোহসেনকে বিদায় করিয়। দিল। উভয়ে ক্রন্দন করিতে 
করিতে বহির্গত হইলেন, চারুদত্ত চাহিয়। রহিলেন | মনে মনে তাবিতে 
লাগিলেন, আর পুত্রকে দেখিতে পাইব না, আর ক্ষোড়ে লইতে পাইব 
না| উহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত্তে লাগিল, চক্ষের জল বঙ্ষঃস্থল বহিয়। 
পড়িল, এবৎ শোকপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিভ হইতে লাগিল । 
টমত্রেয় ও রোহসেন বহির্গত হইলেন বটে, কিন্তু যাইতে আর 
পীরেন ন। ; কতিপয় পদ গমন করিয়। দাড়াইলেন, এবং প্রত্যাৰতত 
হইয়া বারম্বার চারুদত্তকে দেখিতে লাগিলেন ; চারুদত্তও তীহা- 
দিগকে স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন | চগালেরা তীহা- 
দিগকে নিকটে দীড়াইতে দিল না | পরিশেষে 'ৈত্রেয় এক এক বার 
গমন করেন, ও এক এক বার ফিরিয়া চাহেন। এইরূপে বিলাঁপ ও 
পরিভাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন, এবৎ শোকাপনোদন 
মানসে “রাহসেনকে নানী কথায় ভূলাইনে লাগিলেন। এক জন 
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চগ্ডাল কহিন, ঘোষণার এই তৃতীয় স্থান, অভগব ভিগ্ডিম বাজাইয়। 
ঘোষণা দাও | পরে পুর্বব্ৎ ঘোষণা করিল। চারুদত্ত কাতর হইয়| 
কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে বসন্তসেনে 1- 

নলিনী মুদিবে অখি দেখিয়া, তপন | 

আগেই চরমাঁচলে করেন গমন ॥ ৪০) 

মহৎ যে জন তার এই ব্যবহার | 

ন। সহে বিরহ-ছুখ হেন দয়িভার ॥ ৫০ 

এ কি দেখি ক্ষুদ্র মন ক্ষুদ্র চন্দ্রমীর | 

প্রণয়ের ধর্ম কিছু নাহিক ভাহার ॥৫১ 

সাক্ষাতে মুদিল আখি কুমুদিনী প্রিয়| | 

নিশ। তারা কৌমুদীর নিধন দেখিয়। ॥+১২ 

অগ্ুগজ্ঞ শশী ভবু শুন্য হে রহে। 

কলঙ্ক-মলিন লজ্জাহীন ভাই সহে ॥ ৪৫ 

আমার লাগিয়া তুমি অন্যে না তজিলে । 

দুর্লভ জীবন খন অনায়াসে দিলে ॥ 8 

সে বিধুর মত আমি অভি অতাজন। 

তোমা বিনে রাখিয়াছি এ ছার জীবন ॥ &৫ 

কেন মোঁরে ন। কহিবে পাপিষ্ঠ পামর | 

আমার সমান নাহি দেখি অন্য নর ॥৫৬ 

সবে কবে সরল। সে প্রাণ সপেছিল। 

ধন-লোভে ছুরাচার ভাহারে বধিল ॥0 

পুরবাসীর| কহিয়া৷ উঠিল আর্ঘ ঢারুদত্ত! আপনি কখন এই 

অনার্ধ্য কর্ম করেন নাই, আমরা কদাচ আপনকার প্রতি সন্দেহ করি 
ন।।. শকার মনে মনে ভাবিল এ কি! পুরজনেরাও কি বিশ্বীম 
করিডেছে না 1 কি নির্কোধ ! পরে চারুদত্তের প্রতি লোহিত নয়নে 
নিরীক্ষণ করিয়া! কহিল) অরে চারুদ্তা! বটু বামনা! পৌরের। 


২১৪ বসস্তসেনা । 


প্রত্যয় করিতেছে ন।। তা তুই নিজমুখেই বল্‌ “বসস্তসেনীকে মেরে 
ফেলেছি 1 চাঁরুদত্ত শ্রবণান্তে মৌন হইয়। রহিলেন | শকাঁর কহিল 
অরে চণ্ডালের ! এই চারুদত্ত মহাপাতকী এখনও বলিতেছে না, 
ত এই য্টি অথবা এই শৃঙ্খন দ্বারা প্রহার করিয়া উহাকে বলা। 
চগ্ডালের। গ্রহারে উদ্যত হইয়া কহিল? বল চারুদত্ত ! বল, আত্মকুত 
কর্ম স্বীকার কর | চারুদত্ত কহিলেন) 

এ বিপদৃ-পারাবার যদিও অপার 

নাহি ভয় নাহি মনে বিষীদ আমার ॥ ৫৮৮ 

লোকে যে কহিবে আমি অতি অভাজন । 

নিজ করে বথিয়াছি প্রিয়ার জীবন ॥ ৫০) 

এই লোঁক-অপবাদ প্রবল অনল। 

নিরন্তর দেহ মোর দহিছে কেবল ॥ ৬০ 

বিনা পাপে দেশে দেশে অযশ আমার | 

সহে না সহে ন। প্রাণে সহে না রে আর ॥৬১ 

শকাঁর পুনর্ধীর বলিল) অরে, ইহাকে প্রহার না করিলে কদাচ 

বলিবে না, কেন ভোর মুখাপেক্ষ। করিতেছিস্‌? চগ্ডালের। পুনর্ধার 
প্রহারার্থ উদ্যম করিল। চারুদত্ত করেন কি অগত্যা কহিলেন হে 
পৌর মহাঁশয়রা ! আমি লোৌকন্বয়ানভিজ্ঞ নিতান্ত নৃশ্খৎস, সেই রমণী- 
- রত, এই মাত্র অর্বোক্তি করিয়া বলিলেন অবশিষ্ট কথ| এ ব্যক্তি 
বলিবেঃ এই বলিয়। শকারের প্রতি অঙ্গ,লি নির্দেশ করিলেন | শকাঁর 
কহিল অরে (মেরে ফেলিছি) তুই আপন মুখেই বল্‌মেরে ফেলেছি | 
চারুদন্ত কহিলেন তুমিই বলিলে তাহাতেই আমার বলা হইল | শঁকার 
নগরবাসীদিগের গ্রত্তি নেত্রপাভ করিয়া সানন্দ চিত্তে কহিল গুন 
সকলে শুন এ আপন মুখেই স্বীকার করিল বসন্তসেনাকে মেরে 
ফেলেছে । এখন তোমাদের বিশ্বাস করা উচিত। পৌরেরা কহিল 
তুমি যাঁহাই বলঃ আমরা ইছা। কদীচ বিশ্বাস করিব না| 
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অনন্তর অবান্তর বিষয় সকল সমাধা হইল | এক জন চগ্ডাল দ্বিভী- 
কে কহিল অরে; আর বিলম্ব কেন? রাজাক্ঞা সম্পাদন কর, আজি 
হধিবার পাঁল। তোমার হইতেছে । দ্বিতীয় বলিল নাঃ না, ভোমাঁর 
পাল | প্রথম, তবে লেখ। করিয়া দেখি, এই বলিয়া গণনা করিয়া 
কহিল, অরে, যদি বধিবাঁর পালা৷ আমারই হইল তবে খানিক থাকুক, 
মহা বধ করিব না| দ্বিতীয় চগ্ডাল বলিল কেন, কাঁরণকি? কি 
জনা বিলম্ব করিবে? প্রথম কহিল অরে! স্বর্গ গমন কালে পিত। 
আঁমাকে কহিয়। গিয়াছেন১ বৎস বীরক! যদি বধিবার পালা 
তোমার হয় রখ্যকে সহস। বধ করিবে নাঁ। দ্বিতীয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া 
বলিল ভাল) ইহাঁর কারণ কি? প্রথম বলিল নিগৃঢ় অভিপ্রায় আছে, 
যদি কদাঁচিৎ কোন সাধু আসিয়! প্রচুর অর্থ প্রদান পূর্বক বখ্যকে 
মোচিত করেন, যদি কদাচিৎ রাজার নবকুমার জন্মে সেই বৃংশ- 
বৃদ্ধি মহৌৎ্সবে সকল বধ্য জনের মোচন হইয়| থাকে, যদি কৌন দস্তা 
বন্ধন ভেদ করিয়া মত্ত হইয়া নগরে পরিভ্রমণ করে সেই গোলযোগে 
বধ জনের মুক্তি হইতে পারে, যদ্দি সহস। রাজপরিবর্ত হয় তবে 
বধ্যগণের পরিত্রাণ হইয়! থাকে | শকার ভীত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়। 
বলিল, কিকি? রাজ্লপরিবর্ত হয়? চণ্ডানের। কহিল তা নয়, তা সঃ 
বধাপালিকাঁর গণনা করিতেছি । শকার এই উত্তরেই ক্ষান্ত থাকিয়া 
অরে! শীন্ত্র চারুদন্তীকে মেরে ফেলুঃ কেন আর বিলম্ব করিতেছি ! 
এই বলিয়া এক দিকে দীড়াইয়! রহিল | চগ্ডালেরা চারুদর্ডকে সম্বো- 
ধন করিয়া কহিল আর্য7 চারুদ্ত ! এ বিষয়ে রাজনিয়োগই অপরাধী, 
আমাদের কোন দোষ নাই, আমাদিগকে এই উপলক্ষে চণ্ডাল বলিবেন 
না, আমরা তেমন চণ্ডাল নই; যাহা স্মরণীয় থাকে ন্মরণ করুনঃ বলি- 
বার "থাকে বলুন | চারুদত্ত বলিলেন, আর কি বলিব 1-- 

খলের বচন বলে; কিন্বা মম ভাগ্য ফলে, 


হইয়াছি যদিও দুষিত | 


২১৬ বজস্তমেনা। 


যদি ধর্মা হন্‌ সতা, থাঁকে তাঁর আধিপত্তা, 
এ জগত মাঝে অথগ্ডিত ॥ ৬২ 
তবে আমি এই চাইঃ প্রিয়। বই জানি নাই, 
প্রিয়াই স্বভাব গুণে তাঁর 
স্বর্গে বা ষে কোন স্থানে, থাঁকেন যদি বা প্রাগে, 
অকলম্ক করুন আমার ॥৬৩ 
পরে চগ্ু/লদিগকে কহিলেন, অহে এখন আমাকে কোন্‌ স্থানে 
ধাইতে হইবে? চগ্ডালেরী কহিল, দক্ষিণ শ্র্শীনে) এ ভাহা। দুষ্ট হই- 
তেছে। চারুদত্ত এই ভয়ঙ্কর স্থান অবলোকন করিয়া, হা হতোন্মি, 
হায় কি হইল, মরি তায় ক্ষণমাত্রও অক্ষেপ নাই, বরৎ প্রিয়াশোকে 
পরিত্রাণ পাই, কিন্তু এই বিসদৃশ যাক্ত্রণা সহ্থ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে 
হইল, ইহাই অসহ হইতেছে | এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনের 
আবেগে সহসা অবসন্ন হইয়| বসিয়া পড়িলেন। চগ্ডালের। উপবিষ্ট 
দেখিয়া কহিল, আর্ধ্য চাঁরুদত্ত ! তুমি কি ভীত হইয়াছ? চারুদন্ত 
ঝটিভি গাত্রোথান করিয়া, মুর্খ ! “বধিবে বলিয়া ভয় না করি” ইত্যাদি 
পুর্কক্ত কথ! কহিতে লাগিলেন | চগ্ডালেরা কহিল, আর্য; চারুদত্ত ! 
ক্ষণ-বিনশ্বর' দেহধারী মানবের কথা দুরে থাকুক, গগনস্থ চন্দ্র কুর্ঘযও 
বিপদের হা এড়াইতে পারেন না| অত্তএব মম্ুজগণ অকারণ 
মরণ ভয়ে ভীত হয়| এই ধরাতলে কেহ উত্থিত হইতেছে কেহ বা 
উত্থিত হুইয়। পুনর্বার পতিত হইতেছে । অত্তএব এই সকল বিবেচন। 
করিয়। ধৈর্ধ্য ধারণ কর, অধিকতর কাতর হইলে অধিকতর কষ্ট হই- 
বেক, এবৎ সে কাঁতরতায় ফলও কিছু দর্শিবে না| সহচরের প্রতি 
দু্টিপাত করিয়া কহিল, অরে ! ম্বোষণার এই চতুর্থ স্থান। এই বলিয়া 
পুর্ববৎ ঘোষণা করিল | চাঁরুদত্ধ দুঃসহ বিষ সদৃশ ঘোঁষগাঁ শ্রবণ 
করিয়।, « শশিমুখি ! শশিকর ” ইত্যাদি পুর্বকথিত কথ। কহিয়। 
আক্ষেপ করিতে লাগিলেন | 


দশম অঙ্ক । ২১৭ 


এদিকে প্রহীর-যাঁতনার কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, ভিক্ষু বসন্তসেনাকে 
সমভ্িবাহারে লইয়া আসিতে আসিতে মনে মনে কহিতে লাগিল, 
প্রস্থান-পরিশ্রান্ত। সুকুমারী এই বসন্তসেনাকে আশ্বীস দিয়া নইয়। 
যাইভেছি ইহাঁন্তে অবশ্য ইহার অনুগ্রহ-ভাজন হইব সন্দেহ নাই | 
যাহা! হউক, নির্ধিন্ধে ইহীর বন্ধুগণের সহিত সম্মিলন হইলে ই পরিত্রাণ 
পাই | জিজ্ঞাসা করিল আর্য্যে। তোমাকে কোথায় লইয়ী যাইব? 
বসন্তসেন। বলিলেন; আধ্য চাঁরুদত্তের সমীপে লইয়া চলন, তগ্রদর্শন 
দ্বার স্ুধাকরদর্শনে কুমুদিনীর ন্যায় আমাকে আনন্দিত করুন| 
ভিক্ষু মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগ্রিল, কোন পথে গমন করিলে 
ভদীয় সদনে শীঘ্ব উপস্থিত হইতে পারিব, ভাল, রাঁজপথেই যাই। 
অনন্তর কহিল, আর্য! চলুন্‌ চলুন, সম্মুখে রাজবর্স দুষ্ট হইতেছে, 
আর অধিক দূর নাই | পরে রাজপথে উপস্থিত ও জনসমুহের 
কোলাহল শ্রবণে বিম্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, একি ? এ পথে এত জনতা 
ও কলরব কেন? বসন্তসেনা অবলোকন করিয়া বলিলেন সত্যই তঃ 
দক্ষিণ দিকে মহা-জনসমূহ দৃষ্ট হইতেছে, আর্ধ/! ইহার কারণ অন্ু- 
সন্ধান করুন বসুন্ধরা যেন বিষম ভারাক্ৰীন্ত হইয়াছে) সমস্ত লোকের 
এক স্থানে অবস্থান জন্য উদ্জয়িনী যেন পাশ্বশবনতা বোধ হইতেছে । 

এখানে চগ্ডালের। কহিল, ঘোষণার এই শেষ স্থান) এই বলিয়া 
পুর্ধব ঘোষণা করিল | কহিল, আর্ধ্য চারুদত্ত! তোমাকে বধি- 
বার আর বিলম্ব নাই, তয় পরিত্যাগ করুন) যাহা স্মরণীর থাঁকে 
স্মরণ করুন| চারুদত্ত মনে মনে কহিলেন, হা জগদীস্বর ! পরিণামে 
আমার কপালে ইহাই করিলে, চিরকালের জন্য আমাকে এই 
কলক্কসাগরে মগ্ন থাকিতে হইল ? এদিকে ভিক্ষু ঘোষণা শ্রবণপুর্বক 
ব্যাকুল হইয়। কহিল; আর্য এ কি! তুমি আর্ধ্য চারুদত্ত কর্তৃক নিহতা 
হৃইয়াছ বিচারে এই নিশ্চিত হওয়াতে তাহার প্রাণদণ্ড করিতে লইয়। 
যাইভেছে। রসন্তসেনা শ্রবণমাত্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া কহিলেন, 

২৮ 


২১৮ বনস্তমেনা। 


হায় মেকি! এই হতভাগিনীর নিমিত্ত আব্য চীরুদর্তকে বধিবার 
জন্য লইয়। ষাইতেছে ? কি সর্বনাশ! শীঘ্র আমাকে তীহার 
নিকটে লইয়! চলুন | তিক্ষু বলিলেন, চলুন চলুন্‌, সন্রে চলুন্‌ঃ 
জীবিত থাকিতে থাকিতে শীত্র যাইয়া আর্ধ্যকে আশ্বীস দিউন ; লোক 
সকল! সর সর, পথ ছাড়িয়। দাও | বসন্তসেনা একে অতিশয় 
কৌমলাঙ্গী, তাহাতে গ্রহারবেদনায় সর্বশরীর অবসন ছিল, দ্রতগমনে 
নিতান্ত অসমর্থ| হইয়াও প্রাণপণে ধাবমান। হইলেন | 

এখানে চগ্ডালেরা কহিল আর্ধয চারুদত্ত ! এবিষয়ে রাজনিয়োগ 
অপরাধী, আমাদিগকে অকারণে দূষিভ করিবেন না; যদি স্মরণীয় 
থাকে স্মরণ করুন, বক্তব্য থাকে বলুন | চারুদত্ত কহিলেন আর কি 
বলিব, “খলের বচন বলে” ইত্যাদি পুর্কোক্ত কথা৷ কহিতে লাগিলেন | 
পরে প্রথম চণ্ডাল, চারুদত্তকে উপবেশিত ও কোষ হইতে শাণিত 
তীক্ষধার করাল করবাল নিষ্কাশিত করিয়া কহিল, আর্ধ/ চারুদত্ত ! 
উত্ভান হইয়া সমভাবে উপবেশন করুন) আপনাকে এক প্রহারে হত 
করিয়। স্বর্গে পাঠাইয়। দি। রাজদণ্ডে একগপ্রহারহত লোকের স্বর্গাঁমী 
হয়। চারুদত্ত কথিতামুকূপ উপবেশন করিলেন। প্রথম চণ্ডাল গ্রহী- 
রার্থ তরবারি উঠাইয়া। যেমন পতিত করিল দৈবাৎ চাঁরুদত্ের উপরি 
পতিত না হইয়৷ পার্খস্থ ভূভাগ্ে পাড়িয়া গেল। চণ্ডাল ভদ্‌ষ্টে 
চমৎকৃত হইয়। কছিল, এ কি! দ্রূপে ধরিয়াছিলাম, গ্রহারের 
স্থান-নির্দেশও করিয়াছিলাম ; তথাচ খড় কেন লক্ষ্যে নিপতিত ন। 
হইয়া মৃত্তিকায় পড়িল ? এ ঘটনীয় বোধ হয় আধ্য চারুদত্ত বিপঙ্গ 
হইবেন না; ভগবতি সর্ঝৎসহে 1 প্রসন্ন হও, যদি আধ্য চারুদত্তের 
বিমোচন হয়, ভবে চণ্ডালকুলে তোমার দয়! গ্রকাশ করা হইবে, এরৎ 
আমরাও অত্ান্ত অমুগৃহীত্ত হইব সন্দেহ নাই | দ্বিভীয় কহিল কি 
অনর্থক চিন্তা করিতেছ ? রাজার আদেশ মত কর্ম করাই কর্তব্য, 
করবালে প্রহার করার আবশ্যকন্ভ। কি, ররৎ অনুচিতই, করিতেছিলে 


দশম অঙ্ক । ২১৯ 


বলিতে হইবে | প্রথম চণ্ডাল, সত্য বটে, এই বলিয়া শূল-স্তপ্তের 
সঙ্গিধানে লইয়া! গিয়া, চারুদত্তকে ভছ্পরি উঠাইবার উদেযাঁগ 
করিতে লাগিল | এমত সময়ে বসন্তুসেনী দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে 
লাগিলেন) হে সৎপুরুষগণ ! বখ করিও না, বধ করিও না; ষে 
পাপীয়সীর নিমিত্ত আর্ধ্য চারুদত্তের এই ছুরবস্থা উপস্থিত, দেই 
হতভাগিনী আমি জীবিত আছি 1 চগ্ডালেরা দেখিয়া কহিল৯__ 

কে আসে কামিনী ওই দ্রুত পদ-ভরে। 

আকুল কুন্তল দেখি অৎসের উপরে ॥ ৬৪ 

বারণ করিছে বাস ভুলিয়৷ সঘনে | 

বধে! না বধো না বাণী বলিছে বদনে ॥৬/৫ 

বসন্তসেনা ব্যগ্র হৃদয়ে এক এক বাঁর চারুদত্তের প্রতি দুর্টিপাত 
করিতেছেন) এক এক বাঁর পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এই রূপে নিকাটন্থ 
হইয়া, সজলনয়নে, আর্ধ্য ! একি! এদশী কেন? এই বলিয়া 
উাহার চরণে পতিত হইলেন; তিক্ষুও ভদীয় পদৈকপার্শে নিপতিত 
হইল | চগডাঁলেরা দেখিয়। তয়-কম্পিতহ্ৃদয়ে কহিল, এ' কি ! বসন্ত- 
সেন। যে! সর্বনাশ ! অসির প্রহারে ইহার শিরশ্ছেদন না হওয়াতে 
কি আহ্াদকর কর্মৃহি হইয়াছে। ভিক্ষু, হে সৎপুরুষগণ | আর্ধ্য চীরু- 
দত্ত কি জীবিত আছেন ? এই বলিয়। গাত্রোথান করিলেন । চণ্ডালেরা 
বলিল, ভয় নাই, ভয় নাই, জীবিত আছেন, শত বৎসর জীবিত 
থাকুন | বসন্তসেন।৷ কহিলেন, আঃ! শুনিয়া প্রাণ জুড়াইল | ২ 
বসন্তসেন্াকে দেখিয়া শকারের হৃদয় কাঁপিয়। উঠিল, ত্রাসে ভ্ুই 

চক্ষু বিস্ফারিত ও নিমেষশূন্য হইল, প্রীণ উড়িয়া গেল, মুখচ্ছবিও 
বিবর্ণ হইয় উঠিল; বিন্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, 
হায়! একি! কোন্‌ পাষণ্ড এই গর্ভদাীসীকে বাচাইয়া আমার 
সর্ঘনাশ উপস্থিত করিল, কে আমার কাল হইয়া উঠিল । যাহ 
হউক) এক্ষণে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ ; এই বলিয়া জ্রতপদে প্রস্থান 
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করিল | প্রথম চণ্ডাল দ্বিতীয়কে কহিল চল আমরা অগ্রিশরণস্থ নর- 
পতির নিকটে গিয়া এই অন্ভুত বৃবতীন্ত নিবেদন করি। ভিক্ষু চণ্ডাল- 
দিগের নিকাটস্থ হইয়া! জিজ্ঞাসা করিল, হে সঙ্জনগণ [ আর্ধ্য চাঁরুদত্বের 
এ ছুরবস্থার হেতু কিছু অবগত আছ? চগ্ডালেরা কহিল, হী! জানি, 
গচোরুদত্ত বসন্তমেনার প্রাণ সহহা'র করিয়াছে” এই বলিয়। ছুরাত। 
রাজশ্যালক অভিযোগ করিয়াছিল, বিচারে ইহ্বর গ্রাথদণ্ডের আদেশ 
হয়| ভিক্ষু চমতকুত হইয়া বলিলঃ কি আশ্চর্য! ভুরীচার নষ্টমতি 
উদারচরিতের উপর আত্মকৃত মহাপাপ নিক্ষেপ করিয়। স্বয়ং সাঁধু 
হইয়াছিল? রাঁজার বিচারে আবার তাহার কথাই বলবতী হইল? 
কি চমৎকার ! কিন্তুক্ বিচার! সেই দুরাচারই বসন্তসেনীকে প্রহার 
করিয়াছিল | এই সকল কথ! শুনিয়। দ্বিতীয় চগ্ডাল এথমকে কহিল, 
মহারাজের আদেশ আছে বসন্তমেনীর ঘাতককে শৃল দ্বারা বধ কর, 
স্থাবরকের নিকটেও সমুদায় সপ্রমাঁণ হইপ্াছে, অতএব চল রাজশ্যাল- 
কের অন্বেষণ করি, এই দণ্ড ভাহারই হইতে পারে, ভাহাঁকেই বধ করা 
উচিত, দুরাত্মা এই স্থানেই ছিল কোথায় গেল? এই বলিয্| ছুই 
জনে তাহার অন্বেষণে প্রস্থান করিল। চারুদত্ত বাস্পাকুল-নেত্রে 
বিশ্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন, হীয় !- 


উঠায়ে ধরেছে অসি আমার উপর | 
পড়েছি মৃত্যুর মুখে কাপিছে অন্তর ॥২৬৬) 
নিমিষে নিমিষে এই ভাবিতেছি মনে | 
বধিল বধিল প্রাণে সহিব কেমনে ॥৬৭ 
ক্ষণে চাই ক্ষণে মুদি নয়নযুগল । 

নভয় হৃদয় অঙ্গ হতেছে বিকল ॥১৬/৮ 
চাঁরি দিকে নেত্রনীরে তাসিছে স্বগণ | 

দুরে দেখিতেছে শিবা) নিকটে শ্বগণ |৬৭ 
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উড়িছে বাঁয়সকুল উর্ধে চক্র দিয়া | 
চাহিছে ডাঁকিছে মুহ্ু ঘাড় বাঁকাইয়। ॥ ৭০ 
এ ঘোর সঙ্কটে নাহি ছিল পরিত্রাণ | 

এমন সময়ে এ কে রমণীনিধান ॥৭১ 

বারি বিনা শস্য যেন শুখাইতে ছিল | 
ধারাবাহি রঙফ়ি-সম আসি বাচাইল ॥1২ 


একিসে বসন্তসেনা, ন। না, সে না) সে না, সেনা, 
তবে কি এ কোন পরকীয়া | 

অথবা! আমার গ্রাণ,- রাখিতে) দেবের স্থান, 
তাজিয়। আসিল মেই প্রিয়। ॥.)৩ 

এ কি কথ। বলি আমি, ন] ফিরে ত্রিদিবগীমী, 
বুঝি ভান্ত হইয়াছে মন | 

প্রিয়া নয় অন্য নয়, নাঁরীরূপে দৃষ্ট হয়ঃ 
ছায়ামাত্ ভ্রান্তির কারণ ॥ ৭6 

কিন্তু আছে এক কথা, বিতথ। বা অবিতথ। | 
মন বলে প্রিয়! মরে নাই | 

দেখি দেখি তাল করে, সত্যই ষে মোরে ধরে । 
সেই প্রিয়া দেখিবারে পাই ॥ %৫ 


বসন্তসেনা সজলনয়মে গাত্রোথান করিয়। কহিল» আর্য! যাহার 
নিমিত্ত ভোমার এই দুরবস্থা হইয়াছে, সেই পাপীয়সীই আমি | 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে জনসমূহ হইতে মহা 
কলরধ উথ্থিত হইল | কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য ! কি আহ্লাদের বিষয় ! 
বসন্তসেন। জীবিত আছেন | আর্ধ্য চাঁরুদত্ত বিপৎসাগর হইতে, অপ- 
ঘাত মৃত্যু হইতে, অকারণ কলঙ্ক হইতে, রক্ষ। পাইলেন | চারুদত্ত 
শ্রবণমীত্র গাত্রোথান করিয়] বসম্তসেনার করকমল ধারণ পুর্বক সানন্দ- 
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হৃদয়ে গদ্গদ বচনে নিমীলিতনেত্র থাকিয়াই কহিলেন, ভদ্রে ! বমন্ত- 
সেন! তুমি? বসন্তসেনা বলিলেন আর্ধ্য! সেই মন্দতাগিনীই আমি, 
আর সন্দেহ করিবার আবশ্যকত।| নাই, নয়ন উন্নীলিত কর, দেখিয়া 
জীবন মন শীভল করি | চারুদত্ত উন্মীলিত নয়নে বিশেষরূপে নিরী- 
ক্ষণ করিয়। কহিলেন, আহা! সত্যই যে প্রিয়তম | পরমানন্দপুর্ধক 
কহিলেন প্রিয়ে বসন্তসেনে ! 
একি অকম্মাৎ, ঘ্বটিল সাক্ষাৎ, 
কোথ। হতে এলে বল হে বল। 
স্নদয়ে ভোমার, দেখি অনিবার, 
' শতধারে বহে নয়নজল ॥ 4 
মরণের বশে) দেখ হে অবশে, 
বসে আছি বটে ছিল না জ্বান। 
অন্ুমানি হেন, মায়। রূপে যেন, 
আসিয়। করিলে জীবন দাঁন ॥ 1৭ 
তোসারি কারণে, দেহ অকারণে, 
নরকে পতিত হইতেছিল। 
তুমিই তাহার, করিলে উদ্ধার, 
এ স্টনা হবে মনে কি ছিল? ৭৮ 
প্রণয়ি-জনের, প্রিয় সঙ্গমের, 
ভাই বলি দেখ প্রভাব কত | 
নতুবা এমনঃ কে কোথা কথন, 
পুন প্রাণ পায় হইয়া হত ॥ 1 
এই বলিয়া অনিমিষ-নয়নে বসন্তসেনার মুখপানে চাহিয়। রহিলেন | 
বসন্তসেন। জিজ্ঞামিলেন, কি নিমিত্ত এই হুর্থটন। ঘটিয়াছিল ? অভি 
দক্ষিণ স্মতাঁব প্রযুক্ত কি এতদৃর পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হয়? এ ছুর্দশীর 
কারণ কি? চারুদত্ত বলিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রাণবধ করি- 
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ছি এইরূপ প্রকাশিয়! পুর্ববৈরী ছুরায্মা। রাজশ্যালক আমার নামে 
মতিষোগ করিয়াছিল, তংপক্ষপীভী হতমতি নৃপতিও ভাদ্বর্শ, বিচার 
বা করিয়াই আমার প্রাগদণ্ডের আদেশ দিয়াছিল, তুমি কোন পাষড 
[রা হত হইয়াছ ইহাও বোধ হইলঃ ভখন তাঁবিলাম, যদি তোমারই 
চমুত্যাগ হইয়াছে, ভবে ত্বদ্িরহিত বিফল জীবনেই বাঁ ফল কি? 
তথাচ অকারণ কলঙ্ক হইতে উদ্ধীরের জন্য ভ্রু করিয়াছিলম) কিছুতেই 
কছু হইল না। 

বসন্তসেনা কর্ণে করাচ্ছাদন করিয়। কহিলেন, ছাড়িয়া দাও, ছাঁড়িয়। 
দাও, অমঙ্গল কথায় আর প্রয়োজন নাই, শুনিতেও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ 
হইয়া যায়; সেই ছুরাক্মাই আমাকে প্রহার করিয়াছিল | চাঁরুদত্ত 
ক্ষুর গ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বসন্তসেনীকে জিজ্ঞাঁসিলেন, ইনি কে? 
বস্তসেনা বলিলেন, আমি সেই অনার্ধ্য কতৃক ব্যাপাদিত৷ হইয়া 
উদ্যানে পতিত! ছিলাম, এই দয়াময় আমার মৃতদেহে জীবন দান করি- 
ঘাছেন। চারুদত্ত অত্যন্ত কৃতঙ্ঞত| প্রকাশ করিয়। কহিলেন হে অকা- 
রণ মিত্র! হে পরম হিতৈষিন্‌ দয়ানিধান ! কে আপনি? আপনি 
বসন্তসেনার জীবন দান করিয়। আমার কত উপকার করিলেন, এক মুখে 
বর্ণন করিচ্তে পারি না; অধিক কি বলিব এক বসন্তসেনার প্রাণদানে 
আমার ও আমার পুত্রের, জননীর, বন্ধুর ও বনিভার প্রাণদান কর 
হইয়াছে, বিশেষতঃ মানথন রক্ষা। করিয়া আমাকে অকারণ কলঙ্ক হইতে 
পরিত্রাণ করিলেন, আমি এই অভূতপূর্ব উপকারের প্রত্যুপকারের বন্ড 
রত্বপ্রস্থৃতি ঘস্ুমতীতেও দেখিতে পাই না । ভিক্ষু কহিল, আপনি কি 
আমাকে চিনিতে পারিডেছেন না? আমি মহাঁশয়েরই চরণসম্বীহক 
সম্কাহক-নামক দীস। আমাকে এত অধিক বলিতে হইবে না| কুস সর্গে 
গড়িয়। দৈবঘ্ঘটনায় দ্যুতকরের ক্রীতদাসের ন্যায় হইয়াছিলাম | এই 
সদয়ন্ৃদয়। আর্ধ্যা আমাকে আপনকার ভৃত্য জানিয়া ভূষণ গ্রদীন দ্বারা 
সিষ্কয় করিয়াছিলেন, ভদবধি ঢ্যুতকরাপমানে নির্ধি্ন হইয়া শীক্যত্রম- 
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গক হইয়াছি। এই শ্রদ্ধন্বভাবা প্রবহণবিপর্ধায়ে রাজশ্য।লক ছুরাম্মার 
গুষ্পকরগুক উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। “আমাঁকে স্বীকার করিবি 
না” এই বলিয়া সেই নরাধম ক্রৌধপুর্ববক ইহাকে সাজ্বাতিক প্রহীর 
করিয়াছিল, ইনি উদ্যানে অটচতভন্য ও শুক্কপত্রারৃত ছিলেন? দৈবাত 
আমার নেত্রগোচর হইয়। সুস্থৃত| লাভ করিয়াই মহাশয়ের দর্শনাতি- 
লাষ প্রকাশ করাতে আনম করিতে ছিলাম, লোক-মুখে ভবদীয় ছূর্ঘ- 
টনার বার্ত শ্রবণ করিয়! এই স্থানে উপস্থিত হইলাঁম। এই বলিয়া 
বসন্তসেনার একান্তিকত! মহামুভাবতা দয়াল্তা প্রভৃতি গুণের প্রশৎসা 
করিতে লাগিল । 

এদিকে আর্ধ্যক অকারণ আসেধবদ্ধনরূপ ইন্ধনে কোপাঁনল প্রন্থ- 
লিত করিয়া শর্কিলক প্রভৃতি সুহ্থদবর্গের সাহাযো সামান্য সমরেই 
পাঁলক ভূপাঁলের গ্রাণ সংহার করিলেন ; এবৎ সত্বরে, রাজ্যাধিকাঁর 
করিয়া, আশ্বাস প্রদান দ্বারা গ্রজাপুপ্জকে অক্ষত বিতবে নিভীঁক করিয়া 
কহিলেন, সথে শর্কিলক ! যদিও আমি তোমাদের অনুগ্রহে অরাতি- 
সংহাঁর ও রাজ্যাধিকার করিলাম, কিন্তু প্রাণপ্রদ আর্ধ্য চারুদত্তের প্রাণ 
রক্ষ। না হইলে এই রাজত্ব কর। কেবল বিড়ম্বন। মাত্র, অতএব দ্রুত- 
গ্ননে সেই মহাপুরুষের প্রাণরক্ষণে যত্ববান হও | শর্ষিলক শ্রবপ- 
মাত্র ত্বরিত পদে ধাবমান হইল | দক্ষিণ শ্বশীনে উপস্থিত হইয়া দর 
হইতে বিলৌকন পূর্বক সানন্দচিত্তে কন্িল! এই যে আর্ধা চারুদত্ত 
বসন্তসেনা সহিত জীবিত আছেন, আহা! ইনি রাহু-কবল-যিমুক্ত 
চক্দ্রিকাসমেত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাঁইতেছেন, সর্বভোতভাবেই নুতন 
রাজার মনোরথ সফল হইল | কিন্তু এই সদাশয়ের আলয়ে আমি 
নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করিয়াছি, সহসা নির্লজ্ধের ন্যায় কি রূপে 
সমীপবত্তর্ণ হইব, অথবা, সরল ব্যবহার সর্বত্রই শোতা পীয়, সমীপে 
গিয়া শরণাগত হইলে অবশ্যই মাঙ্রনী করিবেন | এই স্থির করিয়া 
নিকটাগত ও বদ্ধীপ্রলি হইয়। বলিল, আর্ধ্য সার্থবাহ। চীরুদত্ত অপরি- 
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চিত ব্যক্তিকে অপরাধীর ন্যায় কুতাঞ্জলি, চিন্তিত ও বিনয়ভাষী দেখিয়া 
আশ্চর্ধা বোধ করিয়। জিজ্ঞাঁসিলেন, কে আপনি? শর্ষিলক বলিল,_- 
যে মহাঁপাতকী তব গৃহে সিঁধ দিয়া | 
গচ্ছিত ভূষণ সব চুরি করে গিয়া! ॥ ৮০ 
* সেই আমি নরাধম শর্ষিলক নাম | 
চরণে শরণাগত আমি হইলাম ॥ (১ 
অপরাধ ক্ষমা কর এই ভিক্ষা চাই । 
কুপ। না করিলে মম অন্য গতি নাই ॥ ৮১ 
অভাব চুরির মুল, স্বতাব সে নয়। 
নিজ গুণে রাখ মোরে হইয়া মদয় ॥ (৮৩ 
চারুদত্ত বলিলেন সথে! এমন কথ। বলিবেন ন।, আপনি তন্িমিস্ত 
কিছুমাত্র সংকুচিভচিত্ব হইবেন না, ন্যাসাপহরণে আমি অসন্তুষ্ট না 
হইয়। বরৎ যথেষ্ট পরিতুষ্টই হইয়াছিলাম | এই বলিয়। শর্রিলকের 
ক ধারণ-পুর্ধক বন্ধুতা-প্রকাশক আলিঙ্গন করিলেন। শর্বিলক 
বলিল আরও এক প্রিয় নিবেদন আছে» আজ্ঞা হইলে উথ্থাপন 
করি। চারুদত্ত কহিলেন সখে ! অন্ুগ্রহেও অভ্যর্থনা ? যাহ। 
বলিতে ইচ্ছা, হয় বলুন। শর্ধিলক বলিল, যিনি ইতঃপুর্বে 
ভবদীয় প্রবহণে আরোহণ পুর্বাক আপনকাঁর শরণাগত হইয়া জীবন 
লাভ করিয়াছিলেন) নেই আর্ধ/তৃত্ত আর্ধ্যক অদ্য নগরেশ্বরের যজ্ঞশরণে 
সমরযজ্ঞ আর্ত করিয়া, খড়ন দ্বার। স্বহস্তে ছুরাক্সা পালক ভূপালকে 
পশুরূপে বলিদান করিয়াছেন। চাঁরুদত্ত চমত্কৃত হইয়া কহিলেন, 
সখে শর্রিলক ! রাজা ফাঁহীকে অকারণে কুটাগারে বন্ধন করিয়া 
রাধিয়াছিলেন, ধিনি আপনকার কৃপায় কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া- 
ছিলেন, সেই প্রিয় বন্ধু আর্ধাক কর্তৃক রাজ্যেশ্বর কি পরাজিত ও হত 
হইয়াছেন ? মহা! আর্ম/কের রাজ্যলাভ আমার অত্যন্ত সন্ভোষ- 
২৯ 
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জনক, কিন্তু ছুরাস্ত্া ও পাঁপাক্সা হইলেও পাঁলক রাজাকে জীবনে 
হত ন| করিয়। যাবজ্জীবন কারাবন্ধনে রাখাই ভাল ছিল, তাহা হইলে 
নুতন রাজার, প্রকৃত রাজার ন্যায়, কর্ম ও খ্যাতি লাভ হইত| শর্ষি- 
লক বলিল, আপনকার প্রিয় সখ1 রাঁজ্যে প্রতিষ্ঠিত. হইয়। ই উদ্তয়িনীর 
অন্তর্গত বেণাঁতটে কুশীবতীতে নিজ রাজধানী করণে ব্যবস্থা করিয়! 
আমাকে আপনকাঁর সন্িধানে সত্ব্রে আসিতে আদেশ দিয়। কহিলেন, 
«আমি আর্ধ্য চারুদত্তের গুণোপার্জিত রাজা লাভ করিলাম, তীহাকে 
আমার সবিনয় প্রণাম জানাইয়া কহিবে, আগমন পূর্বক তৎসুখ 
সন্তোগ করুন|” অতএব গমন করিয়া প্রথম সুহ্ৃতপ্রণয় গ্রহণ করুন। 
চাঁরুদত্ত সহাস্য বদনে বলিলেন, আমার গুণোপার্ডিত রাজা ? ইহা 
অসন্ভুব কথা ; তিনি অতি মহীনুতাঁব, নিজ ভজবলে ই রীজ্যাধিকার 
করিলেন ; যাহা হউক, আমি অবিলম্বে ই তদ্র্শনে যাইব | শর্কিলক 
সন্তুষ্ট হইয়। বহির্ভাগে নেত্রপাত পূর্বাক কহিল। কে কে এখানে আছ! 
ধূর্ভতম অনর্থকারী পাপা রাজশ্যালককে আনিয়া! উপস্থিত কর 
শর্বিলকের অনুচরের! ষঘে আজ্ঞা বলিয়া ধাবমান হইল, এবৎ 
শঁকারকে ধরিয়। পশ্টাৎ বাহুবদ্ধ করিয়া, কেহ চপেটাথাভ, কেহ মুট্টি- 
প্রহার, কেহ পাঁদপ্রহার করিতে করিতে কহিল, চল্‌ বেটা চল্‌) যেমন 
কর্ম করিয়াছিলি তাহার উচিত ফলভোগ করিবি, এই বলিয়া গলহস্ত 
দিভে দিতে আনিয়! উপস্থিত করিল | শকার অশেষ যন্ত্রণায় একান্ত 
কাতর হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, হায়! এবার আমার নিস্তার 
নাই, দুর-পলায়িত ছুরন্ত গর্দভের ন্যায়। আমাকে দৃচবন্ধনে বদ্ধ 
করিয়া আনিল, ঘে বলে বল করিতাম, যে বলে বুক ফুলাইয়৷ বেড়াঁ- 
ইতাম, একবারে ই €সই রাজ। ও তাহার কুল উন্ম'লিত হইয়াছে, 
সকলে ই বিপক্ষ, আপনার বলিয়। কেহ নাই, নিতান্ত অশরণ) কাহার 
শরণাগত হইব, কেই বারক্ষা! করিবেক ? ক্ষণকাল চিন্ত। কবিয়া 
কছিল, ন| হয়, সেই আশ্রিতবৎসল চারুদত্বের ই আশ্রয় লই | তিনি 
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নিজস্বভাবসুলভ দয়ালুতাগুণে দয়া করিতে পাঁরেন। এইরূপ বিবেচনা 
করিতে করিতে চারুদত্তের সমীপে উপস্থিত হইল) এব অতি দীন 
নয়নে চারুদত্তের পানে অবলোকন করিয়। কাতর বচনে কহিল, আর্ধা 
চারুদত্ত! রক্ষা কর। এই বলিয়। চারুদত্ের চরণোপান্তে পতিত 
হইয়া রহিল | সন্নিহিত লোকের! কহিয়। উঠল, ত্যাগ করুন, ইহাঁকে 
ভাগ করুন ; আমর ইহার মুশংস বাবহারের সমুচিত শাস্তি দিতে 
কুতনৎকষ্প হইয়াছি। শকাঁর সাতিশয় কাঁতরত প্রদর্শন পূর্বক 
কহিল, হে অনীথনাঁথ ! হে দয়াময়! শরণীগত ও চরণাঁনতকে 
প্রাণদাঁন কর) আপনি ভিন্ন আর আমার অন্য গতি নাই। চাঁরুদ্ত 
অত্যন্ত বাকুল দেখিয়। কীরুণ্যরসে মগ্ন হইলেন, কহিলেন, ভর় নাউ, 
তয় নাই, স্থির হও | শর্রিলক বিরক্ত ও বাস্ত হইয়া পার্খস্থ জন- 
গণের প্রতি কহিল, ভোমরা কি দেখিতেছ 1 পাপিষ্টকে আর্য 
নিকট হইতে স্থানান্তরিত কর, পবিত্র পদ স্পর্শ করিয়া যেন অপবিত্ 
না করে। চীঁরুদন্তকে সম্বোধন করিয়া! কহিল, আর্য! এপাপাত্মার 
কিরূপ দণ্ড করা যাঁইবেক, শীত্ অনুমতি করুন| ইহাকে কি অপ- 
রাখ মত বখ করিয়া ভূমিতে আকর্ষণ করা যাইবেক? কি কুক্ধুর দ্বারা 
খাঁওয়াঁন ষাইবেক ? কিন্বা শুলে দেওয়া যাইবেক ? অথবা কর- 
পত্র দ্বারা বিদারিত করা াইবেক 1 চারুদত্ত বলিলেন, আমি যাহা 
কহিব মে কথ। কি রাখিবে ? শর্ষিলক বলিল) তাহাতে সন্দেহ কি? 
একার ব্যগ্র চিত্তে বলিল, হে কৃপানিধান! রক্ষা করুন। আপনি 
যেরূপ দয়াময়) তদনুষায়ি দয়া প্রকাশ করুন| এমন কর্মী আর 
কখন করিব না। 

এমভ সময়ে চত্ুর্দিক হইতে পৌরেরা উন্মুক্ত কণ্টে কহিয়! উঠিল? 
বধ কর, ইহাকে বধ কর, থনপ্রকৃতি দুষ্টমতিকে রাখা ভাল নয়।কি 
নিমিত্ব অপেক্ষা করিতেছ ? বিষধরের প্রতি দয়! প্রকাশ উচিত 
নহে, খল-চরিভ জীবিভ্ত থাকিলে অনেকের অমঙ্গল সম্ভাবনা | এ এখন 
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বিহন্গরীজের অভিমুখাগত কুষ্ণসর্পের নায়) সিংহের স্মুখে পতিত 
শৃগাীলের ন্যায়) দীনত। প্রকাশ করিতেছে | যাহার স্ত্রীহতায় দয়া 
নাই, ব্রহ্মবধের ভয় নাই, অধর্ধের শঙ্কা নাই, ঈদ্বশ নারকীর নরক- 
পতনই উচিত| বসন্তসেনা চারুদত্তের ক হইতে বধ্যমাঁল। লইয়। 
শকারের গলদেশে নিক্ষেপ করিলেন। শকাঁর বসন্তসেনার প্রতি 
কাঁতর দৃষ্টিপাত করিয়। কহিল, আর্ষে ! অপরাধ মার্জনা কর, আর 
আমি এমত কুকার্ধা করিব ন| | শর্বিলিক অতান্ত বিরক্ত হইয়! বলিল 
কেকে এখানে আছ? ছুরাজ্সাকে এস্থান হইতে লইয়। যাও ; আর্ধা 
চারুদত্ত! অনুমতি করুন, এ অধমের কিরূপ দগ্ডবিধান কর] যাইবেক? 
চারুদত্ত বলিলেন ভোমর! কি আমার কথ। রাখিবে ? শর্ষিলক কহিল 
তাহাতে সন্দেহ কি? কেন পুনঃ পুনঃ এই কথ। কহিতেছেন? আমরা 
নিতান্তই আজ্ঞাবহ | চারুদত্ত বলিলেন সত্য বলিতেছ? শর্কিলক 
বলিল সত্যই বলিতেছি। চাঁরুদণ্ত বলিলেন যদি কথা রাঁখ ভবে শীন্ত্র 
ইহাকে, শর্কিলক ত্বরিভ বচনে বলিল, কি বধ করিব? চীরুদত্ত কহি- 
লেন, নাঃ না, ছাঁড়িয়া দীও। শর্ষিলক বলিল কি নিমিত্ত অনর্থ- 
কারীকে ছাড়িয়! দিতে বলিতেছেন? ধর্মী স্ত্-এ্ুণেতারা আততভায়ি- 
বধে দৌষাভীব লিখিয়াছেন, ঈদৃশ ছুরাঁচারের প্রাণহত্যান্স অধর্দের 
লেশমাত্রও নাই। চীরুদত্ত বলিলেন, কৃতাপরাধ শক্র শরণাগত ও 
চরণানত হইলে শস্ত্রদ্ধার| হন্তব্য নহে। 

শর্বিলক বলিল, ভবে ইহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াই  চারুদর 
বলিলেন; না না, অপরাধ মার্জনা করিয়া! ছাড়িয়া! দাঁও | শর্বিলক 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়। বলিল, বোধ হয় আপনি উচিত আদেশ করিতে- 
ছেন না, যদি ইহার স্বভাবদোষ জানিয়া শুনিয়াও এমত আঁজ্ঞ। করেন 
উপায় নাই | চারুদত্ত বলিলেন, সে ষাহ। হউক এখন ইহাকে ছাড়িয়। 
দাও। শর্বিলক নিতান্ত অনিচ্ছৃকতাবে) ভাল, এই দিলাম) এই বলিয়া 
শকারের বন্ধন থুলিয়। দিল। লোকেরা, যা। বেটা বাঁচিয়া গেলি, 
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ভোর বড় কপাঁল, এই বলিয়| বলপুর্ক গলহস্ত দিয়! বিদায় করিল। 
শঁকার বহির্গত হইয়া, আঃ কাঁচিলাম, আজি প্রাণ থাকিবে, এরূপ 
আশা ছিল না| অনন্তর, কখন দ্রুতপদে গমন করিতে করিতে, কখন 
বা বিবর্তিত মুখে পশ্চ।ভাগ দেখিতে দেখিতে প্রস্থান করিল | 

এমত সময়ে অনতিদুরে এক করুণ ধ্বনি উ্থিত হইলঃ “হায়! ভূব- 
নাবত'ম সার্থবাহের বংশ কি এক কালেই ধ্বংস হইল ? বিচার- 
বিমুঢ় ছুরাঁচার পালক রাজ| আর্ত আর্য চারুদত্ের প্রতি নিষ্ঠুর 
আদেশ দিয়াছে, জানি ন। এত ক্ষণ ভীহার কি দশা হইল | এখানে 
উাহার সহধর্মিণী নিতান্ত শিশুর প্রতি নিঃন্সেহ হইয়া) পতির অমঙ্গল- 
বার্তী ছুঃসহ জানিয়া১ জ্বলচ্চিতানলে আত্মসমর্পণে উদ্যতা হইয়াছেন, 
স্ুতরাঁৎ শিশুী যে জীবিত থাঁকিবে, কোন মতেই বোধ হয় নী” 
শর্ব্বিলক শন্দামুসারে কর্ণপাত করিয়া) আকর্ণনপুর্বক উচ্চৈঃস্বরে 
কহিল, কি হে চন্দনক! কি বলিতেছন ব্বত্বীন্ত কি? চন্দনক সহস। 
উপস্থিত হইয়। কহিল, আপনি কি দেখিতেছেন না ? রাঁজপ্রাসাদের 
দক্ষিণে মহা জনত। হইয়াছে ; এ স্থানে আধ্য চারুদত্বের ভার্ধযা আর্ধ্য। 
ধুত। দেবা, জ্বলচ্চিতায় ভমুত্যাগের আয়োজন করিতেছেন । আমি 
অনেক কহিয়াছিলাম, আর্ষ্যে! সাহস করিবেন না, আর্ধ্য চীরুদস্ত 
জীবিত আছেন ; কিন্তু সেই পতিব্রত। মনোব্যথায় নিতান্ত ব্যখিতা, 
সুতরাং কেই বা শুনে কেই বা প্রত্যয় করে; তিনি আমার কথা 
কোঁন মতেই গ্রাহ করিলেন না। স্বজনগণ সজল-নয়নে নিবারণ 
করিতেছেন) শিশুটীও রোদন করিতে করিতে বসনাঞ্চল ধরিয়া 
আকর্ষণ করিতেছে) তথাপি তিনি নিজ অধ্যবসীয় হইতে বিরত 
হইতেছেন না | আমি করি কি, এখানে আসিয়া যদি কোন সুপায় 
করিতে পারি, এই আশয়ে দ্রুত পদে আসিয়াছি | সকলে শুনিয়। 
অতান্ত আকুল হইলেন ! চারুদত্ত সাতিশয় কার ও উদ্বিগ্ন হইয়াঃ 
হ! পরিয়ে! হ। পতি প্রাণে! আমি জীবিত থাকিতে ই তুমি একি 
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করিলে ! এই বলিয়া উর্দ-দু্টি পুর্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিভাগ করিয়া 
| কহিলেন) পরিয়ে চাঁরুচরিতে 1-- 
জানি জানি গুণবতি, হাঁরাইয়। প্রাণ পতি, 
কভু না রাখিবে নিজ গ্রাগে। 
কিকব ভোমারে তায়, চত্দ্রমা যেখানে যায় 
চক্রিকাও যায় সেই স্থানে ॥)76 
তরু তব) প্রিয়তমে ! যোগ্য নয় কোন ক্রমে) 
হয়ে সতী পতিবিনোদিনী | 
পতিরে ন1 সঙ্গে নিয়া, স্বর্গ সুখধাঁমে গিয়া, 
সুখভোগ কর একাঁকিনী ॥ 1৫ 
এইরূপ কহিতে কহিতে মুক্ত ও ধরাতলে পতিত হইলেন । শর্কি- 
লক চারুদত্রকে তদবস্থ দেখিয়া, আকুল ও বাস্ত সমস্ত হইয়া কহিল, 
হাঁয়! কি সর্ঝনাঁশ, কি প্রমাদ! ত্বরায় গমন করিয়। আসন্গ-মরণা 
পতিপ্রাণীকে সান্তুনা করিব বাঁসনা করিতেছিলাম) একি হইল? 
আর্ধ্য মোহ প্রাপ্ত হইলেন ! হ| সব রথ! হইল! গ্রান পণে এত 
যে যত করিলাম সকল বিফল হইল, করিকি? বসন্তসেনা ব্যাকুল 
হইয়া চারুদত্ের অঙ্গে করকমল প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 
আর্য! উঠ উঠ) শীঘ্র যাইয়। আর্ধযাকে জীবন দান কর, এমত অধীর 
ও কাতর হইয়া থাকিলে বিলম্ব প্রযুক্ত অমঙ্গল সম্ভাবনা, উঠ উঠ| 
চারুদত্ত কিঞিং টচতন্য লাভ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা প্রিয়তমে ! 
হা গুগভূষণে ! তুমি কোথায় আছ? আমি কাতর হইয়া ডাঁকিতেছি, 
একবার আসিয় উত্তর দাও, দেহ মন শীতল কর। চন্দনক বলিল, 
আর্ধ্য ! চলুন চলুন, বিলম্ব কর! কর্তৃব্য নহে, গাত্রোথান করুন| 
অনন্তর সকলে দ্রতপদে ধাবমান হইলেন 
এখাঁনে চারুদত্বের সহধর্দিণী পাঁবকাতিমুখে গমন করিতেছেন, 
রোহসেন অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, রদনিকা ও মৈত্রেয় 
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পশ্চাঁৎ পশ্চাঁং যাইতেছেন | ধৃত। সজল-নয়না কাঁতর-বদনা হইয়! 
পুজরের মুখটুধনপুর্বক কহিতে লাগিলেন, বাঁপধন ! তুমি আমাকে 
ছাড়িয়া দাও, আর বাধা দিও না, পাঁছে আর্ধ্যপুত্রের অমঙ্গল শুনিতে 
হয়, এজন্য বড় ভীত ও ব্যস্ত হইয়াছি, আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি 
না, যন্ত্রণাও সম্থ হয় না) ছাড়িয়া দাও | এই বলিয়া চেলাঞ্চল 
আকর্ষণপূর্বক দ্রতপদে অনলাভিমুখে চলিলেন | রোহসেন কাদিতে 
কাঁদিতে সন্থরে গিয়া পুনর্ধার অঞ্চলে ধরিল, কহিতে লাগিল, মা! 
তুমি মরিলে আমি আর বাঁচিব না, আর আমার কে আছে, কাহার 
কাছে দড়ীইব, কে আমাকে খাওয়াইবে) কে ই ব। আমাকে ভাল 
বাসিবে? মৈত্রেয় কহিলেন, আর্ষে ! ভর্তুবিরহিত-চিভাধিরোহণ 
ব্রান্মণজাতির পক্ষে প্রশস্ত নহে) করিলে পাঁপ হয়, ধর্ম-শীস্্-প্রব- 
তক খধিগ্রণ নিষেধ করিয়াছেন। ধৃত বলিলেন, আর্য! বর 
পাঁপাঁচরণে নরকপতনও শ্রেয় আধ্যপু্রের এই অমঙ্গল শ্রবণ কোঁন 
মতেই সহ করিতে পাঁরিব না। 

এ দিকে শর্তিলক দর হইতে দেখিয়া কহিল, আর্য! চলুন চলুন, 
শীঘ্ব চলুন, আর্য প্রজ্মলিত অনল সঙ্সিধানে দণ্ডায়মান আছেন, 
বুঝি ব। জীবিত থাকিতে থাকিতে নিকটস্থ হইতে পাঁরিলাম না | চারু- 
দত, হা প্রিয়ে ! বলিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। 
এখানে ধু সজলনয়নে কহিলেন, রদনিকে ! এই পিতৃ-মাতৃহীন 
শিশুর প্রতি কিঞ্চিৎ ন্মেহ রাখিবে, আর আমার প্রতি দয় প্রকাশিয়। 
একবার রোহসেনকে ক্রোড়ে করঃ আমি সমীহিত সাধন করি। রদনিক। 
করুণস্বরে কহিল, আর্য্যে! আমিও মনে করিয়াছি, আপনকার 
পথোপদেশিনী হইব । ধুভ। মৈত্রেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাভ করিয়া বলি- 
লেন, আপনি একবার রোহসেনকে গ্রহণ করুন, ইহার প্রতি যে দয় 
করিবেন না, একথা মুখেও আন। উচিভ নহে, তথাপি স্বেহবশতঃ 
নিবেদন করি) রৌহসেন যেন অন্নাভাবে লীলাঁয়িত না হয়ঃ যত দর 


২৩২ এ বসস্তমেনা। 


পারেন করিবেন | মৈত্রেয় কাতর ভাবে কহিলেন, সমীহিভ-সিদ্ছির 
নিমিত্র ব্রাক্মণকে অগ্রে লইয়া যাইতে হয়; অতএব আমিও আপনকার 
অগ্রণী হইব | ধূভা ছুঃখিতা হইয়া, হায়! কেহই কথা রাখিলেন 
না? কি করি, এই বলিয়া রোহসেনকে ক্রোড়ে লইয়। বদন চুম্বন 
করিয়| বাস্প-গদগদ স্বরে কহিলেন, বৎস 1 তুমিই স্বয়ৎ ধৈর্য্য অবলম্বন 
কর, অশীন্ত হইও না, আমাদের ভিলোদক দানের নিমিত্ত চিরজীবী 
হইয়। থাক, আপনি ই আপনাকে রক্ষ। কর) আর্ধ্যপুত্র আর তোমার 
লালন পালন করিবেন না, তিনি যে পথে গমন করিলেন আমাকেও 
তৎপথগত। জ্ঞান করিয়। পিতু মাতৃ ন্মেহে বিসর্জন দাও | এমত সময়ে 
চারুদন্ত সহসা তংসমীপে উপস্থিত হইয়া, আমিই অবোধ শিশুকে 
সান্তুনা করিতেছি, এই বলিয়া বালককে বক্ষস্থলে লইয়া মুখচুষধন করি- 
লেন | ধুত। সম্বরে অভিলফিতসাধনের নিমিত্ত হুতবহের দিকেই দ্ি- 
পাত করিয়। রহিয়াছিলেন, এই অসন্তযবনীয় অমৃতময় বাঁণী শ্রবণ করিয়। 
অবলোকনপুর্বক সবিন্ময় মনে কহিলেন, একি ! আর্ধ্যপুজের স্বর- 
সংযোগের ন্যায় ষে বোধ হইতেছে ; এমন দিন কি হইবে? পুনর্ধার 
এই নেত্রে কি আর্ধ্যপুত্রকে দর্শন করিতে পাঁইব ? অনন্তর বিশেষ 
রূপে নিরীক্ষণ করিয়। পরণাহ্দপুর্বক কহিলেন) সত্যই যে আর্ধযপুন্ত ; 
যাহ! হউক, বড় সৌভাগ্য, পুনর্ধার ইহীকে নয়নাতিথি করিলাম! 
রোহসেন দেখিয়। সহাসাবদনে, কহিভেল খিল, আহা ! পিতা আমির 
যে আমাকে কোলে করিলেন, আমি পিতার কোলে উঠিয়াছি, আহ! 
আহা! মা, মা! ভাত আসিয়াছেন, আর তুই কাঁদিস না, আর 
তুই মরিবি কেন? পরে অবরোহণপুর্বক হস্তদ্বয়ে জননীকে অবলম্বন 
করিয়াঃ উন্মুখ তাবে মাতৃমুখ নিরীক্ষণকরত নৃত্য করিতে লাগিল । ধুভা 
চাঁরুদত্ের মুখারবিন্দ দর্শন করিতে করিতে সজল নয়নে রোহসেনকে 
ক্রোড়ে লইয়া, বদনচুষ্বন করিলেন। চারুদত্ত ধৃতার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া কহিলেন 
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প্রাণাধিকে প্রিয়তমে, থাঁকিতে এ প্রিযতমে। 
একি হে কঠোর বাযবহীর | 
বিপদ ঘটাতে যদিঃ এ সুখে ছুখের নদী, 
বহিত১ হইত হাহাকার ॥ ১৬ 
বল দেখি সুবদনি, থাকিতে দিবস-মণি, 
কমলিনী মুদে কি নয়ন | 
জেনে শুনে বিধুমুখি, অকারণ হয়ে দুখী, 
দিতে ছিলে অনলে জীবন ॥ 17 
অনন্তর বিপৎ-পাঁশবন্ধন হইতে পরিমোচনের কথ। সবিস্তর বর্ণন 
করিলেন | ধূত। পরমানন্দে মগ্ন হইয়া বলিলেন, আর্ধ্যপুত্র ! এই 
নিমিহ্ই পদ্মিনীকে অচেতন বলেও তাহার যদি বোধ থাঁকিত, প্রাণে- 
শ্বরের অশুভঘটনার পুর্বেই নেত্রনিমীলন করিত, সন্দেহ নাই | মৈত্রেয় 
অবলোকন পূর্বক হর্ষবিকসিভ মুখে, আহা! পুনর্ধার এই চক্ষেই 
প্রিয়বয়স্যকে অবলোকন করিলাম ! কি আশ্চর্য)! পতিব্রতার কি 
অন্ভুত প্রভাব» সভীত্ব-ধর্মের কি অপুর্ব মহিমা! আর্য পারকগ্র- 
বেশের উপক্রম করিবাঁমান্ত্রই প্রিয়সমাগমস্থখ লাভ করিলেন, এই বলিয়া 
চারুদত্বের সমীপস্থ হইলেন | চারুদত্ত সানন্দমনে১ বয়স্য ! আইস 
আইস, এই বলিয়!, আলিঙ্গন করিলেন | রদনিকা আহ্লাদিত| হইয়া, 
আহা! আজি কি সুপ্রভাত, আজি কি সৌভাগ্য! আব্য ! আমি 
প্রণাম করি, এই বলিয়। চারুদত্বের চরণে প্রণিপাত করিল। চারুদত্ত 
পৃষ্ঠে হস্ত প্রদানপুর্ধক সাদর বচনে রদনিকাকে উত্থাপিত করিলেন | 
ধুতাঃ বসন্তসেনীকে অবলৌকন করিয়। কহিলেন, এই যে আমার ভগিনী 
সৌভাগাক্রমে কুশলে আছেন, আইস প্রিয় ভগিনি ! নিকটে আইস 
বসন্তসেনা আপনাকে কুতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া সমীপে গিয়া প্রণাম 
পুর্ধক বলিলেন, আপনাকে জীবিত দেখিয়া এখন কুশলিনী 
হইলাম | অসামান্য-হ্ৃদয়া ধৃত! অগ্রবর্তিনী হইয়া রসশ্ুসেনাঁকে আলি- 


২৩৪ বনস্তসেনা | 


গন করিলেন | শর্বিলক সানন্দ মনে কহিল, আহা! আঁজিকি 
সুখের দিন ! আর্ধ্য চারুদত্ত সর্ব প্রকারেই সুখী হইলেন। চারুদত্ত 
হব বদনে কহিলেন আমার এই সন্তোৌষলাভ কেবল আপনকার 
প্রসাদেই হইল। 

অনন্তর শর্তিলক বসন্তসেনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 
আর্ধ্যে! রাজ! আর্্যক ভবদীয় সৌজন্যগুণে পরিতুষ্ট হইয়া অদা 
হইতে আপনাকে বধু নাম প্রদান করিলেন । বসন্তসেনা পরম প্রীতি 
লাত করিয়। কহিলেন, আর্ধ্য ! আমি চরিতার্থ হইলাম, জীবন সফল 
হইল) মনের অভিলাষ পুর্ণ হইল। শর্ষিলক বসন্তসেনার মস্তুকে বধূ- 
চিত অবগুঠন প্রদানপুর্ধক চাঁরুদন্তকে জিজ্ঞাসিলেন আর্ধয! এই 
পরমোঁপকারী ভিক্ষুকের কি প্রত্বাপকার কর। যাইবে? আঙ্জ। 
করুন | চারুদন্ত ভিক্ষুব প্রতি দুষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে গ্রাণ- 
প্রদ দয়াসিন্ধু মহাশয়! আপনকার কি অভিমত ও বনছমত, অনুগ্রহ 
করিয়া প্রকাশ করুন| ভিক্ষু বলিল; আর্য ! সংসারের ঈদুশ অনি- 
তাজ। দর্শন করিয়।, প্রত্রজ্যান্তেই আমার দ্বিগুণতর ম্গহা ও বহমান 
হইতেছে, বিষয়বাসনায় কৌন মতেই প্রবৃত্তি হয় ন। | চারুদন্ত বলি- 
লেন, নখে শর্ধিলক ! যোগসাধনেই ইহার অতিশয় দঢতা ও স্থির 
প্রতিজ্ঞ। দেখিভেছি ; অতএব বৌদ্ধগণের সর্ধবিহারেই ইহাকে কুল- 
পত্তি-পদে প্রতিষ্ঠিত কর । শর্কিলক, যাহ! মহাশয়ের অভিমত, অদা- 
বি ইনি নকল মঠের অধাক্ষ হইলেন | ভিক্ষু বলিলেন, আমি কৃতার্থ 
হইলাম | শর্তিলক জিজ্ীসিল, স্থাবরকের কি হিন্ত বিধান কর! 
যাইবে? ঢাঁরুদন্ত বলিলেন, এই সুশীল দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত 
হউন, চন্দনক এই নগরীর দণডপালক হউন, সেই চগ্ডালের! মকল চ্ড- 
লের অধিপতি হউক, এবৎ রাঁজশ্যালকও পুর্বে যে পদে নিযুক্ত ছিলঃ 
তাহাঁতেই থাকুক | 

শর্বলক বলিল, আপনি যাহ। যাহা! আদেশ করিলেন, সমুদায় 
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করিব ; কিন্ত রাজশ্যালক দুর্ভকে দেশে রাখা আমার অভিমত 
নহে, এতাদু্শ খল প্রকৃতি নরাঁধমকে নির্বাসিত করাই কর্তব্য, জীবন- 
লাতই ভাহার পক্ষে বিস্তর হইয়াছে । চারুদত্ত বলিলেন, না না, 
তাহাঁকে আশ্রয়ে রাখিয়। পালন করাই বিধেয়। শর্তিলক কহিল, 
যদি নিতীন্তই এই ইচ্ছা, তবে তাহাই হউক; সম্প্রতি নিবেদন এই, 
আর কি মহাশয়ের অভিলধিত আছে আঁজ্ঞা করুন, তদস্ুব্তী' হই | 
চারুদত্ত বলিলেন, প্রিয়সথে ! ইহা অপেক্ষা আরও কি প্রিয়তর 
আছে? দেখ আমার কি না হইল ?-- 
বধার্থা বিপক্ষকুল, বিধাতাঁও প্রতিকূল, 
অকলে আমারে কল, দিল না হে দিল না| 
অপযশ-পাঁরাঁবাঁর, পুনর্ধীর হব পার, 
মনে হেন আশা আর, ছিল না হে ছিল না ॥ ৮৮ 
আজি বিধি অনুকূল, ঘুচিল কলম্ক-শূল, 
চরিত্র পবিত্রমূলঃ হইল হে হইল | 
বিপক্ষ চরণে নত, তারে না করিয়া হত, 
আশ্রিত পালন ব্রত, রহিল হে রহিল ॥ ৮ 
অধার্মিক ভূপে হানিও বন্ধু হলো পৃথ্ণীজানি 
সিদ্ধ পুরুষের বাণী, থাঁকিল হে থাকিল। 
প্রিয়ারে হেরিব আর) হেন মনে ছিল কার? 
আসি প্রাণ সে আমার। রাখিল হে রাখিল ॥ ০০ 
মিলন তোমার সনে, জাঁয়। রক্ষা হছুতীশনে, 
যে আনন্দ আঁজি মনেঃ কি কব হেকি কব। 
বল বল বন্ধুবরঃ। জগতে ইহীর পর, 
কিবা আছে প্রিয়ভর, বিভব হে বিভব ॥ ৯১ 
ফলভঃ ষদি মানবের আশা-লত| বাসনাধিক-ফলশীলিনী হয়ঃ 
ভবে বাসন! এই, 
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অনন্তর সকলে ই আনন্দের পর! কাষ্ঠ। প্রাপ্ত হইলেন | চারুদত্তের 
জননী পুত্রের বিপৎ শুনিয়া এ পর্যন্ত শোকাভিভূতা, মুচ্ছিত| ও ভূতল 
শীয়িনী হইয়। ই ছিলেন । চারুদত্ত নিকটে গিয়। প্রণীমপুর্বক তীহাকে 
আনন্দনীরে আপ্লীাবিত! করিলেন । পরে মৈত্রেয়ঃ শর্বিলক ও চন্দন- 
ককে সঙ্গে লইয়া, নব ভূপতি আর্ধ্যকের নিকটে উপস্থিত হইলেন | 
আর্ধাক চারুদত্-দর্শনে অপার আনন্দ-পারাবারে ভাসিতে লাগিলেন, 
এব বহুযত্বে পরম বন্ধু চারুদর্তকে আপনার সর্বাধাক্ষের পদে অতি- 
যিক্ত করিলেন। উক্জয়িনী নগরে পুনর্বার নুখসমূদ্ধি সমাগত হইল। 


বনস্তসেন।। 


ধরাধামে ধেশ্রচয়, যেন ছুক্ধবতী রয়, 

ভূমি সর্বশস্যময়, হয় যেন হয় হে। 
বর্ধাকালে বর্ষে বর্ষে, বারিধর যেন বর্ষে, 

তার গুণে এই বর্ষে, সব সুখময় হে ॥ ২, 
নাম জগতের প্রাণ) রাধে জগতের প্রাণ, 

শীতল, সুগন্ধবান্, ধীরে যেন বয় হে। 
প্রমোদে মানবগণ, রছে যেন অমুক্ষগ, 

নিজ ধর্মে দ্বিজগণ) রয় যেন রয় হে ১৩ 
রাঁজ। নীতিপরায়ণ, প্রজ্। গ্রত্তি রাখি মন, 

যেন করে স্বশাসন, অরি করি জয় হে। 
গ্রজা বদি রাজপ্রিয়, প্রজা যদি রাজগ্রিযু 

তবে হয় বড় প্রিয়, সুখ অতিশয় ছে | ৯৪ 


সকলে ই পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 





সম্পর্ণ | 
৫৭ 


